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॥ নিবেদন ॥ 


নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ইীতহাসে এক বিস্ময়কর কিংবদত্তী । তার দেশপ্রেম, 
শোর্য, বীর্য, ব্যান্তত্ব এবং নেতৃত্বের বহুমুখী কাহিনী নানাভাবে প্রচাঁলত। 
ফলে কখনো আবেগ-উদ্ুসে তা আতরঞ্জনের দোষে পুষ্ত হয়েছে, আবার 
কখনে। রাজনোৌতক উদ্দেশে এই মহান দেশপ্রোমকের জীবনোতহাসের 
অনেক মাহমাময় ঘটনার 'বকাতি ঘটেছে । ইতিহাসের স্বার্থেই এই 
মহাজীবনের তথ]াভাত্তক মূল্যায়ণ প্রয়োজন । 

স্বদেশে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক তৎপরতার ইতিহাস বহুল পাঁরাঁচত। 
দেশান্তরী হয়ে সুভাষচন্দ্র যখন নেতাজীরুপে প্রাতিষ্ঠত পারাচত, সেই অধ্যায়ের 
বহ্‌ তথ্য এখনও অজ্ঞাত । অথচ ভারতের এই মহান সন্তানের ব্যান্তত্ব ও 
নেতৃত্ব নয়ে দেশের বহু বিশেষজ্ঞ গবেষণয় ব্রতী । অজ্ঞতপ্রায় সেইসব 
ইতিহাস সংএহে আমরাই বরং অনেকাংশে পোছিয়ে । 

আফগানন্তানের পাহাড় সীনান্ত পোরয়ে সুভাষচন্দ্র ষে দুঃসাহাসক ও দুর্গম 
আভযান করোহলেন, তার প্রথম ধাপে তান শস্কোত্র পৌচোঁছলেন। 
সাম্রাজ্যবাদী শান্ত বুটেনের বিরুদ্ধে সশশ্ত্র আঁভষান চালানোর পাঁরকষ্পনায় তান 
প্রথমেই সামাজতান্ত্ক দেশ রাশয়ার শরণাপপ্ন হন । কমরেড স্তালিনের সঙ্গে 
সাক্ষাতের মানসে তান দৃ' দন মক্ধোয় প্রতীক্ষাও করেন কিন্তু সুভাষচন্দ্র 
সেই প্রয়াস বার্থ হয়। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুৎদ্ধর দত বিস্তাত ও আদ্রতা 
সুভাষচন্দ্রকে অবার করে তোলে । নিরুপায় সুভাষচন্দ্র এবার তার পারকপ্পনা 
[নয়ে দ্বিতাঁয় যাত্রাপথ ধরেন । বৃটেনের বিরুদ্ধে জার্মান জাপান তখন 
এঁ লড়াইরে এক্যবদ্ধ । শত্রুর শরুকে মিত্ররূপে কাজে লাগাতে সুভাষচন্দ্র 
মস্কো ছেড়ে রাতারাতি বালিনে গিয়ে উপাস্থত হন । সেখানে শুরু হয় 
নতুন তৎপরত! । খোদ বালিন সহরে পরাধীন ভারতবষের প্রথম সামারক 
বাহনীর প্রতিষ্ঠা করে সুভাষচন্দ্র নেতাজীরূপে আভাষন্ত হন। তার 
নেতৃত্ব ও ব্যান্তত্বে মুগ্ধ হটলার তাকে সবরকম সহায়তার প্রাতশ্রাত দেন। 
সহায়তার হাত বাঁড়য়ে দেন রোম থেকে ইতালার প্রোসডেণ্ট মুসোলনীও । 
কিন্তু ভারতবর্ষের মুক্তি যার মূল স্বপ্ন, স্বদেশ চিন্তায় বিভোর সেই নেতাজী 
সকল শঠ ও 'নয়ন্ত্রণের উর্ধে থেকে সখ্যতা বজায় রেখে জাম্মানীতে বসেই 
মৃন্ত মভিযানের প্রস্তুতিপর্ব সমাধা করেন । 
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বিশ্ব পরিস্থিতি এবং যুদ্ধ বিস্তারের গাতবাধ খাতিয়ে যখন নেতাজী বুঝলেন, 
[হটলারের নেতৃত্বে নাৎসী বাহনী রাঁশয়ার উপর আক্রমণের পরিকল্পনা! 
করছে, তিনি তখন তার তৃতীয় পধণয়ের যাত্রাপথ "স্থির করে ফেললেন। 
তার আগে জামণনীতে গ্াঠত আজাদ হন্দ ফৌজের সেনানীদের উদ্দেশ্য 
গোপন নির্দেশ দেনঃ ভরতের মুক্তি ফৌন্স কেবলমাত্র ভারতবর্ষের 
্ধীনতা অর্জনের জন্য। অন্য কোনও দেশের স্বার্থে তারা যেন অস্ত্র গা ধরেন। 
এরপরই ইউরোপ ছেড়ে এীশয়ার পথে তার গোপন যাত্রা । তিন মাসবাপী 
দুঃসাহসিক ও এতিহাসিক সাবমোরন যাত্রা শেষে নেতাজী অতঃপর জাপান 
পেশহুলেন । সেখানে আবার তৎপরতা । এশয়ার মাটতে পেশছেই তানি 
দাঁঞ্ণপূর্ব এশিষায় ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সহায়তায় ভারত আভথানের 
চূড়ান্ত পরিকল্পনা নেন। নেতাজী জাপানে উপাস্থৃত হওয়ার আগেই দা্সিণ 
পূর্ব এশয়ার রণাঙ্গণে বাঁশ বাহনী জাপ সেনাদের হাতে পধুদন্ত হতে শুরু 
করে। বৃটেনের দন্তের দুর্গ সিঙ্গাপুরেরও পতন ঘটে । জাপ প্রধানমন্ত্রী 
তোজো এবং পদস্থ সামারক মাঁফসারদের সঙ্গে নেতাজীর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ 
বৈঠক হয়। নেতাজীর বন্তব্য, পাঁরকম্পনা এবং রণকৌশলে মুগ্ধ জাপ 
বর্তৃপক্ষ নেতাজীর অনুরোধে সাবিক সহায়তার জন্য এক চুক্ততেও -শাবদ্ধ 
হন। 

দেশান্তরী সুভাষচলের নেতাজীবৃপে প্রাতষ্ঠা, তার দূরদাঁশতা, বাস্তত্ব ও 
নেতত্ব, রণকোঁশল ইত্যাঁদর তথাভীত্তক ঘটনাপ্রবন্ জাতে দেশবিদেশের 
বহয গ্রন্থ, সরকারি দলিল, এবং বান্তি বিশেষের সাহায্য শিয়োছ । ভিক্ট োরয়া 
মেমোরিয়ালের কিউরেটর সেকেটারি প্রবীন এতিহ।1%ক্ ড৪ নশ্নথ রঞ্জন রাখ সহ 
ডাঃ আময় কুমার চক্ুবতাঁ, বীরেন ?ীসমলাই, প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রশী জতেন 
ভট্টাচার্ষ, যীশু চোধুরা, প্রদীপ চৌধুরী, সমর মণ্ডল প্রণৃখের সহারতার জনা 
তারের কাছে কৃতজ্ঞ। গ্রন্থের আলোক চিন্রগুলির জন্য বদ্ধুবর 1শবপ্ুসাদ ঘোষ এবং 
প্রীতিভাজন রাজীব বসুর সহযোগতাও অসামান্য । প্রকাশক বন্ধু প্রশান্ত 
তালুদারের ধৈর্য ও সহায়তা প্রশংসার দাবি রাখে । 

এই পর্বে দেশান্তবী সুভাবচন্দের রাশয়া-জানণনী হয়ে জাপান আভযান এবং 
সংশ্লিষ্ট ঘউনা প্রবাহের উল্লেখ আছে ! পরবতাঁ পরে পূর্ব এবং দাঞ্ণ পূব 
এশয়ার রণাঙ্গঈণে নেতাজীর তৎপরতা, রণকোশল ও নেতৃত্বের আনুপৃবিক 
ঘটনা ও তার নেপথ্য কাহনী উত্থাপন করার ইচ্ছা রাখি । 


সবমেন দাস 
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জবা ভিন্ছেত শো লভ্ডাই 


এক ঝাঁক বোমারু বিমান সিঙ্গাপুরের আকাশে আচমকা একটা চকর 
খেয়ে নিমেষে কোথায় যেন হারিয়ে গেল । তখনও আকাশ জুড়ে 
উৎকঠিত মানুষের উৎন্ৃক দৃষ্টি । প্রচণ্ড গ্রীশ্থের প্রথর রৌদ্রের 
ঝলকেও পলক না-পড়া হাজার চোখের মিছিল এসে ভীড় জমাল। 
সকলেই তার! নিঃশঙ্কঃ নিরাতঙ্ক । 

অথচ কী আশ্চর্য” মাত্র কিছুদিন আগেও বিমানের শব পেলে 
সিঙ্গাপুরের আতঙ্কগ্রস্ত মাহুষ মহা-উদ্বেগে নিরাপদ কোনও আশ্রয় 
অথবা! নিকটতম ট্রেঞ্চের সন্ধানে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে পালাত। 
চোখেমুখে ফুটে উঠত মৃত্যুর আতঙ্ক, আর ধ্বংসের আশঙ্কা । বৃটিশ 
বাহিনীর মারমুখী ধবংস-যজ্ঞ সিঙ্গাপুরবাসীকে চরম বিপর্যয়ের প্রান্ত 
সীমায় ঠেলে দিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মৃত্যুমাতাল দিনগুলি শুধুমাত্র 
সিঙ্গাপুরের কেন, পূর্ব-এশিয়ার সকল মানুষের কাছেই ছুঃত্বপ্রের 
অন্ধকার ছড়িয়ে দিয়েছিল । 

১৯৪৩ সাল, ২রা জুলাই । এদিনটা সিঙ্গাপুরের মাহৃষের কাছে নতুন 
যুগের এক ইতিহাসের ছুয়ার খুলে দিল । সকলেই নির্ভয় নিরভীকি, 
মুত্যুভয়যুক্ত । বীরের মত হাসিমুখে শীতল মৃত্যুকে আলিঙ্গণ 
করতেও তারা আর কুষ্ঠিত নয় । 


আজাদ ছিন্দের-১ ৯ 


সিঙ্গাপুরের সাধারণ মানুষ এদিন খুব ভোর থেকে বিমান বন্দরের 
আশে-পাশে জড়ো হতে শুরু করল।. সরকারীভাবে বদিও কোন 
ঘোষণ! আগে থেকে প্রচার করা হয়নি, তবু আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং 
ভারতীয় হ্বাধীনত৷ সংঘের শীর্ষ অফিসার আর নেতাদের আনাগোনা 
তাদের মনে অদম্য এক বিশ্বাস এনে দিল । আজাদ হিন্দ ফৌজের 
সেনাদের সত প্রস্তুতি দেখে তারা স্পষ্টই বুঝতে পারল, নেতাজী 
ন্থভাষ হয়তে। সিঙ্গাপুরে আসছেন । 

এছাড়া আরও একটি ঘটনার কথা তাদের জানা ছিল । আজাদ 
হিন্দ ফৌজের অন্যতম হোতা এবং প্রবীন বিপ্লবী রাসবিহারী বনু 
সিজাপুর থেকে জাপানের রাজধানী টোকিও যাত্রা করেছেন । 
যাত্রার আগের রাত্রে, অর্থাৎ ২রা জুন তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের 
পদস্থ অফিসারদের তার বাসভবনে এক ভোজসভায় আমন্ত্রণ 
জানান। রাসবিহারী বন্ুর হঠাৎ টোকিও যাত্রার খবর শুনে তারা 
কৌতৃহল প্রকাশ করলে তিনি হাসি মুখে শুধু বলেন £ আপনাদের 
জন্য বিশেষ একটি উপহার আনতেই টোকিও যাচ্ছি । 

তারও প্রায় এক পক্ষকাল পরের কথা । তারিখটা ১৯৪৩ সালের 
২০ জুন। জাপানের টোকিও বেতার কেন্দ্র ঘোষণা করল £ নেতাজী 
বন্দু বালিন থেকে টোকিও এসে পৌঁছেছেন । 

বাণিন থেক্ষে টোকিও আসবার হূর্গম পথে তার সহযাত্রী এবং 
দেহরক্ষী হয়ে আসেন আর এক ভারতীয় মুসলিম তরুণ। নাম তার 
আবিদ হাসান । 

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ-শক্তি বিরোধী শ্রেষ্ঠবিপ্রবী নুভাষচন্দ্রকে জাপানের 
নাগরিকরা বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানিয়েছে" ইত্যাদি 

পর পর এতসব সংবাদ আর ঘটনায় সিঙ্গাপুরের মানুষের মনে 
নেতাজী ন্ুভাষচন্দ্রের আগমন সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মেছিল। তাই 
বেল! যতই বাড়ল, সিঙ্গাপুরের বিমান বন্দরের চারপাশে জনতার 
শ্রোতও ততই গভীর হতে লাগল । 


৯ 


বেলা তখন প্রায় এগারোটা! । পর পর কয়েকখান৷ সামরিক গাড়ি 
বিমান বন্দরের সংরক্ষিত এলাকায় ঢুকল। গাড়িগুলি থেকে 
সামরিক পোষাকপরা কয়েকজন আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্মকর্তার 
সঙ্গে জাপানী রাষ্ট্রদ্ূতও নামলেন । উৎন্ুক জনতা দেখল, তাদের 
অদূরে বিমান বন্দরের চত্বরে বিরাট এলাক! জুড়ে আজাদ হিন্দ 
ফৌজের কয়েক হাঞ্জার সেনা নুশৃঙ্খলভাবে দাড়িয়ে, গার্ড অব অনার 
জানাতে । তারই সামনের সারিভে আরেকদল রক্ষী আযাটেনশান 
হয়ে দাড়িয়ে । সমাগত অফিসাররা সমবেত সেন! বাহিনীর তদারক 
শেষ করলেন। বিমান বন্দরের চারদিকে তখন বিরাট জনতার 
আহাসমুদ্র | 

দেখতে দেখতে ঘড়ির কাট! এগিয়ে চলল । কাটায় কাটায় তখন 
প্রায় বারোটা । হঠাৎ * জনসমুদ্র উত্তাল। আনন্দ উচ্ছ্বাসে 
চারদিক মুখর । সকলের উৎন্ুক দৃষ্টি তখন নীল আকাশে । 
প্রথমে অম্প8 । তারপর বিমানের শব্দ স্প থেকে স্পষ্টতর হল। 
গ্রীষ্মের আকাশের ভাসমান হালক সাদ! মেঘের বুক চিরে বেরিয়ে 
এল ছুই ইঞ্জিনের ছোটখাটে। একটি জাপানী বিমান । ছু" একবার 
পাক খেয়ে তা নেমে পড়ল সিঙ্গাপুরের মাটিতে । সঙ্গে সঙ্গে 
সামরিক ব্যাণ্ডে বেজে উঠল জাতীয় সঙ্গীত। চারদিকে পুষ্পবৃষ্ঠি 
আর করতালি । বিরাট জনসমুদ্র নেতাজী ম্বভাষের জয়ধবনিতে 
বার বার গর্জন করতে লাগল । গ্রীষ্মের আকাশ বাতাসও বুঝি থমকে 
দাড়াল। তারপর আবার শান্ত । বিশাল জনসমুদ্রে আবার নেমে 
এল প্রশান্তি আর প্রতীক্ষা । 

বিমানের দরজা! খুলে নেমে এলেন নুভাষচন্দ্র । ঠিক তার পেছনে 
সহকারী আবিদ হাসান । তারপর এক এক করে বিপ্লবী রাসবিহারী 
বনু, কর্ণেল ইয়ামাসোটা, জাপানী এক পদস্থ অফিসার সেগডাও 
বিমান থেকে নেমে এলেন। তারাও নেতাজীর সহযাত্রী হয়ে 
জাপানের রাজধানী টোকিও থেকে সরাসরি সিঙ্গাপুরে এসেছেন । 


৯৯ 


নেকাজী সুভাষচন্দ্র ! 

চারদিকে আবার জয়ধ্বনি । সামরিক ব্যাণ্ডে যুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী 
স্বর । পোরুষদীপ্ত সুভাষচন্দ্রের পরণে বাদামী রঙের অসামরিক 
পোষাক । মাথায় সাদা রঙের গান্ধী টুপি, আর চোখে মুখে ভরা 
প্রদীপ্ত হাসি। 

্মভাষচন্দ্র এবার এগিয়ে গেলেন গার্ড অব অনার গ্রহণ করতে । 
আগে থেকেই আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্মানসচক রক্ষীদল তার জন্য 
তৈরী হয়েছিল। ঘুরে ঘুরে নেতাজী অপেক্ষামান সেনাদের সঙ্গে 
করমর্দন ও পরিচয়ের আনুষ্ঠানিক পাল! শেষ করলেন। 

সেই দিনটির বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল 
শাহনওয়াজ খান লিখেছেন £ বিমান থেকে নেমেই নেতাজী 
সরাসরি আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন্‌। প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন 
করে তিনি ছু" মিনিট ধরে কথাবার্তাও বললেন। আমার সারা 
শরীর শিউরে উঠলো । জীবনে তাঁকে এই প্রথম দেখলাম। কত 
কিছুই না তার কাছে আমরা প্রত্যাশা! করে বসে আছি। নেতাজীর 
গতিবিধি এবং হাবভাব আমি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম--. 


নতাষচন্্র সিঙ্গাপুরে পৌছুলেন ১৯৪৩ সালের ২ জুলাই । প্রথমদিন 
তিনি স্থানীয় জনসাধারণের মনোভাব এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের 
পদস্থ অফিসারদের কাছ থেকে তাদের ম্ুবিধা অন্ুবিধার কথা জেনে 
নেন। এছাড়া আনুষ্ঠানিক কতগুলি কাজে দারুণভাবে তিনি ব্যস্ত 
থাকেন। কিন্তু তারপর দিন, অথাৎ ৩ জুলাই তিনি আজাদ হিন্দ 
ফৌজের কয়েকজন কর্মকর্তা এবং সিঙ্গাপুরে আগত শ্যাম, ব্রহ্ধদেশ, 
ংকং বোণিও সহ পূর্ব এশিয়ার বিতিমন দেশের প্রবাসী ভারতীয় 
প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন। এ বৈঠকের মুল 
উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং খবরাখবর জেনে 
নেওয়া । দীর্ঘক্ষণ রুদ্ধদধারকক্ষের এ বৈঠকে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় 
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বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পরাধীন 
'ভাব্তবর্ষের ইতি কর্তব্য নিয়ে এক ভাষণ দেন। মাতৃভূমির মুক্তির জন্য 
পুর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের কর্তব্য সম্বদ্ধেও তিনি সকলকে 
অবহিত করেন। বৈঠকে তিনি আধুনিক যুদ্ধপদ্ধতি ও বৃটিশ সাত্রাজোর 
সঙ্গে লড়াই করার জন্য সামরিক প্রস্ততি এবং অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কেও 
খুঁটিনাটি আলোচনা করেন। আধুনিক যুদ্ধনীতি সম্বন্ধে স্ভাষ- 
চন্দ্রের আঙ্লোচনা! ও পরামর্শ শুনে সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট সামরিক 
ন্তোর পর্যন্ত মুগ্ধ হন। 

সিঙ্গাপুরে পৌছুবার পর সুভাষচন্দ্র যে কয়টি গোপন বৈঠক করেন, 
সর্বত্রই তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের কিছু অফিসার এবং ভারতীয় 
স্বাধীনতা সংঘের প্রতিনিধিদের মধ্যে সন্দেহের একটা চাপা স্বর 
লক্ষ্য করেন। তাদের ধারণ ছিল, নেতাজীর নেতৃত্বের উপর হয়তো 
জাপান হস্তক্ষেপ করতেও দ্বিধা বোধ করবে না৷ এবং চাপ স্থটটি করে 
তার নেতাজীকে জাপানের রণকৌশলের কাজে ব্যবহার করবে । 
ভারতের মুক্তিযুদ্ধে জাপান আন্তরিকভাবে কতটা সাহাষ্য করতে 
এগিয়ে আসবে, ছু" একজন অফিসার সসঙ্কোচে নেতাজীর কাছে তাও 
সবিনয়ে জানতে চান। নেতাজীও অবশ্য এ ধরণের প্রশ্রের জন্য 
অপেক্ষা করছিলেন । নেতাজী তার উত্তরে বলেন ; ডু ইউ বিলিত 
গ্ভাট আই হ্যান্ত ব্রেন এনাফ নট টু বিফুলড বাই দেম? দেন ট্রাস্ট 
ইন মাই ওয়ার্ড, হোয়েন আই আযাসিওর ইউ দ্যাট আই আযাম গসিওর 
জ্যাপস কাননট ডাবল ক্রস আস। 

জাপানের আন্তরিকতার প্রশ্নে তিনি আরও বলেন ঃ ইফ এনি বডি 
স্যাজ স্টিল এনি ডাউট ইন হিজ মাইগু অন দিস পয়েন্ট, আই স্যাল 
আসক হিম টু প্রেস হিজ ট্রাস্ট ইন মি-_ 

ইফ দি কানিং বৃটিশ পলিটিসিয়ানস কুড নাইদার ক্যাজোল নর 
ভিসিত মিঃ নো ওয়ান এলস ক্যান হোপ টু ডু সো।"" 

শ্মর্থাৎ নেতাজী অতি সংক্ষেপে যা" বললেন, তার মর্মকথা হল £ 
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আপনারা আমার উপর অবিচল আস্থ। রাখতে পারেন, জাপানীরা' 
ধোক। দিয়ে আমাদের বোকা বানাতে পারবেনা । এই প্রশ্রে যদি- 
কারে! কোন দ্বিধ। সংশয় থেকে থাকে আমার উপর নির্ভর করে একটু 
ধৈর্য ধরুন। বৃটিশ ধুরম্ধররাই নানা কৌশলেও খন আমাকে টলাতে 
বা ভেলাতে পারেনি, পৃথিবীর আর অন্য কোন শক্তিই তা 
পারবে না|. 

্থভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগের অবিশ্বাস্ত কাহিনীর কথা সকলেই 
জানতেন। জানতেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সদাসতর্ক গোয়েন্দা পুলিশ 
আর সামরিক অফিসারদের চোথে [ধুলো দিয়ে কী সুনিপুণ কৌশলে 
তিনি ভারতবর্ষের বাইরে চলে আসেন। মাতৃভূমিকে বিদেশী শাসন 
মুক্ত করার জন্য তার আন্তরিক উদ্যম আর নিষ্ঠায় কারোরই সামান্যতম 
অবিশ্বাস ছিল. না। তাই নেতাজীর সুস্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ বক্তবা 
তাদের সকল সন্দেহের নিরসন করল । উপস্থিত সামরিক অফিসার 
আর অন্যান্য প্রতিনিধির মন্ত্রমুগ্ধের মত সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে 
সভাশেষে ন্ুভাষচন্দ্রকে তাদের আদর্শ নেতা রূপে গ্রহণ করলেন । 


সিঙ্গাপুরের দারা শহর 'জুড়ে যেন এক উত্তেজক এবং রোমাঞ্চকর 
রূডীন চলচ্চিত্রের উৎসব। একের পর এক এঁতিহাসিক ঘটন! ঘটে 
চলেছে । স্বাধীনতাকামী জনতার মুখে মুখে এক কথা । নেতাজী, 
আজাদ হিন্দ ফৌজ আর মুক্তিযুদ্ধ ! 

৪ঠা শ্ুলাই। সিঙ্গাপুরের ক্যাথয় ভবন । পূর্ব-এশিয়ার সকল 
দেশের ভারতীয় প্রতিনিধিরা উপস্থিত । মঞ্চে বসে আজাদ 
হিন্দ ফৌজের মুল নেতা বিপ্লবী রাসবিহারী বস । পরনে সামরিক 
পোষাক । পাশে নেতাঙ্জরী সুভাষচন্দ্র । রাসবিহারী বমূ, উঠে 
দাড়ালেন । তারপর নেতাজী সভাষচন্দ্রের ত্যাগ, নিষ্ঠা আর. 
দুঃসাহসী অভিযানের কাহিনী রা করে আজাদ হিন্দ দিছি 
নেতৃত্বভার তার উপর অর্পণ করার প্রস্তাব করলেন। | 
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বিপ্লবী রাসবিহারীর প্রস্তাবে উপস্থিত সকল প্রতিনিধি বিপুল হ্ষধ্বনি 
আর করতালির মাধ্যমে ভার সমর্থন জানালেন । সমস্ত সভাকক্ষে 
বিপুজ উদ্দীপনা আর গভীর প্রভীত্ির ঢেউ খেলে গেল। সভায় 
আজাদ হিন্দ ফৌজ, নেতাজী ম্ভাষচন্দ্র আর বিপ্রবী রাসবিহারীর 
নামে মুহ্মুছ জয়ধ্বনি উঠল। মঞ্চে বিপ্লবী রাসবিহারীর পাশের 
আসনে বসে ম্ুভাষচন্দ্র তখন হয়তো! আবেগমধিত । তার চোখের 
সামনে ফুটে উঠল অতীতের কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা! । সিঙ্গাপুরের 
ক্যাথয় ভবনে রসে ষে বীর বিপ্লবী রাসবিহারী তার হাতে 
ভারত মুক্তির মুক্তিবাহিনীর গুরু এবং পবিত্র দায়িত্ব তুলে দিচ্ছেন, 
এক সময় ছাত্রাবস্থায় সেই রাঁসবিহারীর নামেই লুভাষচন্দ্র নিজে এবং 
তাঁর সহকর্মীরা স্বদেশ সেবার প্রেরণ! পেতেন । বিপ্রণী রাসবিহারী 
ছিলেন তাদের প্রেরণার উৎস । 


সেটা ১৯১১ সাল। কলকতাসহ সারাদেশে দারুণ উত্তেজন|। 
স্বদেশী কর! মানুষের মধ্যে যেমন প্রবল উচ্ছ্বাস, উৎসাহ আর উদ্দীপনা, 
তেমনি সাম্রাজ্যবাদ বৃটিশ প্রশাসনের সাহেব-ম্ুবাদের মধ্যে তীত্র 
ত্রাস আতঙ্ক আর দারুণ ভীতি । রাসবিহারীর নামে তার! 
উদ্বিগ্ন । কারণ মাত্র ক' দিন আগে লর্ড হাডিপ্রের উপর তরুণ 
রাসবিহারী বোম! নিক্ষেপ করেছেন। উদ্দেশ্য £ বিদেশী অত্যাচারী 
শাসকের মূর্ত প্রতীক হাডিগু সাহেবকে হত্যা করে সাম্রাজ্যবাদের 
শোষণের ভিতট৷ কাপিয়ে দেওয়া । 

রাসবিহারীর বোমা নিক্ষেপের ঘটনার অবিশ্বাস্য সংবাদ আগুনের 
ফুলকি হয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল । স্বাধীনতাকামী মানুষ পেল 
অসীম উৎসাহ, আনন্দ এবং মুক্তির চেতনাবোধ । আর আতঙ্কগ্রস্ত 
সাহেবন্বারা বুঝল, এদেশে তাদের শোষণ-শাসনের যুগ শেষ হতে 
চলেছে। তবুও ভার! দমল না। রাজড্রোহী রাসবিহারীর বিরুদ্ধে 
ভাই কঠিন শাস্তি বিধানের জন্য বিদেশী শাসকগোষ্ঠী উদ্যেগী হল। 
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সরকারী ঘোষণায় বলা হলঃ জীবিত অখবা মৃত যে অবস্থাতেই 
হোক য়াজদ্রোহী রাসবিছারীকে সরকারের হাতে তুলে দিতে পারলে 
এক লক্ষ টাকা পুরক্ষার দেওয়া হবে ৷ 
রাসবিহারীকে ধরবার জন্য লোভ দেখিয়ে যেমন দেশের মানুষের 
সহযোগিতা! পাওয়ার চেষ্টা করল, তেমনি পুলিশ আর সামরিক 
বিভাগের সহায়তায় সারা দেশ জুড়ে চলল গোপন অভিযান । কিন্তু 
যাঁকে ধরবার জন্য বিদেশী শাসকের এত পরিকল্পনা আর সারাশী 
অতিবান, সেই রাসবিহানী কিন্তু বুটিশ প্রশাসনের চোখে ধুলো! দিয়ে 
দেশের সীমানা পেরিয়ে ততক্ষণে জাপানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। 
বিপ্লবী রাসবিহারীর অবিশ্বাস্ত এ কীতির কথা যখন সারা দেশে 
ংবাদ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, তখন শ্বদেশবাসীর মধ্যে তা” নতুন উৎসাহ 
আর প্রেরণার সঞ্চার করল। 
বিপ্রবী রাসবিহারী ক্রমে সারাদেশে হয়ে উঠলেন বিপ্রবের মূর্ত 
প্রতীক । বিপ্লবী এ প্রতীকের স্বপ্নে যখন সারাদেশের তরুণ সমাজ 
বিভোর, বিদেশী শাসকরা! তখনও বেপরোয়াভাবে রাসবিহারী এবং 
তার গোপনস্ত্র আবিস্কারে তৎপর । 
স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী রাসবিহারীর প্রখর দৃরদৃষ্টি ছিল। তিনি 
জানতেন, মৌচাকে টিল ছু'ড়লে তার কী প্রতিক্রয়া হতে পারে। 
্াই তিনি আগেভাগেই তার পরবতাঁ কর্মধারা স্থির করে 
রেখেছিলেন। 
পরাধীন ভারতের মাটিতে বিপ্রবের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে সুদূর জাপানে 
গিয়ে রাসবিহারী সেখানকার এক ধর্মগুরুর শরণাপন হলেন। 
ধর্মগুরু তোয়েমার সান্নিধ্যে গিয়ে বিপ্লবী তার জীবনের নতুন অধ্যায় 
শুরু করলেন। ধর্মশালায় থেকে তিনি জাপানের বিশিষ্ট রাজ- 
নৈতিক নেতাদের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ রেখে চললেন। 
একদিকে ধর্মগুরু তোয়েমার সামিধ্য, অপরদিকে রাজনৈতিক 
নেতাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ--এই ছুয়ের প্রভাব বিপ্লবীর জীবনকে 
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'প্রফ নতুন খিগন্যে পৌছে দিল। রাসবিহারী তখন বিপ্রধী-সঙ্ধযার্মী ! 
ব্বদেশড়ুমিফে ফেশঙাড়কারাপে দেবীর আসনে বসিয়ে তিনি তার 
"শৃঙ্খল মোচনের জন্য নতুন সাধনা শুয়ু করলেন। কীভাঘে কোন 
পথে প্বদেশভৃমির মুক্তি সম্ভব, ভারতে ফিরে গিয়ে বৃটিশ সাঘ্রাজ্য- 
বাদের সঙ্গে যুদ্ধ, না বিদেশে বসে নতুন বাহিনী গড়ে সাআ্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে অভিযান--এনিয়ে চলল তার নীরব ভাবনা, গোপন 
তত্পরতা । 

প্রায় দশ বছর কাটগপ। ১৯২১ সালের কথা। জাপানে বসেও 
তিনি পরাধীন ভারতবর্ষের প্রায় সব খবরই রাখতেন। বিপ্লবী 
রাসবিহারী জানতে পারলেন, সারা দেশব্যাপী অসহযোগ 
আন্দোলনের স্চনা হতে চলেছে। বৃটিশ শাসকের সঙ্গে সম্পূর্ণ 
রকম অসহযোগিতা করতে জাতীয় কংগ্রেস নতুন কর্মনৃচী নিচ্ছে । 
তিনি বুঝলেন, বিপ্লবের সময় আগত। তাই তিনি বিদেশে বসে 
এক গোপন সংস্থা গড়ে তুললেন। উদ্দেশ্য, স্বদেশে সশস্ত্র বিপ্লবের 
সহায়তার জন্চ সক্রিয় ব্যবস্থ। গ্রহণ । 

বিপ্রবীর গোপন উদ্যেগ সফলতার পথে এগিয়ে চলল । তিনি প্রচুর 
গোলা বারুদ আর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করলেন। তারপর অতি গোপনে 
“কামা-গাতা-মারু' নামে একটি জাপানী জাহাজে ভতি করে তা 
স্বদেশে বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। 
সারাদেশে ঘখন অসহযোগ আন্দোলন চলবে, তখন সশস্ত্র বিপ্লবীরা 
সম্রাজ্যবাদী শক্তির 1বরুদ্ধে লড়াইএ নামলে এসব গোপন 
আগ্নেয়াস্ত্র তাদের অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে তিনি মনে করলেন। 


অস্ত্র বোঝাই কামা-গাতা-মারু জাহাজ জাপানের এক বন্দর থেকে 
নিদিষ্ট দিনে ভারতবর্ষের উদ্দেশে অতি সংগোপনে যাত্র! শুরু করল । 
বিপ্রবী রাসবিহারী নিজে জাপান সরকারের সঙ্গে এক, চুক্তি 
-করলেন। তাতে বলা হল, ভারতের মুক্তির জন্য ধার! বৃটিশের 
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বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নামবেন, প্রয়োজনে জাপান তাদের সব রকম 
সাহায্য দিতে প্রস্তুত থাকবেন। এক অভিজ্ঞ সেনানায়কের মত 
তিনি তার সমস্ত পরিকল্পনার রূপ দিতে এগিয়ে চললেন । 

কিন্ত ছুর্ভাগ্য, বিপ্রবীর পরিকল্পন! এবং যুদ্ধান্ত্র বোঝাই জাহাজের 
গোপন যাত্রার কথা বৃটিশ সরকারের গোয়েন্দারা গোপনস্ৃত্রে 
জানতে পারল । অবশেষে একদিন সমুদ্রপথে ভারত সীমান্তে গোল! 
বারুদ বোঝাই জাহাজ কামা-গাতা-মারু বৃটিশ সেনারা আটক করল । 
শুধু গোলা-বারুদ নয়, জাহাজে যে ক'জন বিপ্লবী ছিলেন, তারাও 
ধরা পড়লেন। কদিনের মধ্যে দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে রাস- 
বিহারীর এ অবিশ্বাস্য তৎপরতায় খবর প্রকাশ পেল। দেশবাসী 
সংবাদ শুনে স্তভিত। ধৃত বিপ্লবীদের জন্য দেশ মর্মাহত হল বিস্তু 
বিপ্রবী অভিযানের পৌরুষদীপ্ত কার্যক্রমের সংবাদ তাদের মনে 
স্বাধীনতার চেতনাবোধ আরও বাড়িয়ে দিল । 

্বদেশের মুক্তি সাধনার জন্য বিপ্লবী রাসবিহারীর অভিনব অভিযান, 
নিরলস ও দুঃসাহসী উদ্যমের কথা সারা দেশে এক সময় প্রবাদ হয়ে 
ঘুরত'। স্বপ্র-বিলাসী রাসবিহারীর কথা স্বয়ং সুভাষচন্দ্র তার ছাত্রাবস্থায় 
ও যৌবনে শুনতেন আর ভাবতেন, বড় হয়ে তিনিও একদিন স্বদেশ 
মায়ের মুক্তির জন্য আপোষহীন সংগ্রাম করবেন । প্রয়োজনে বিরাট 
সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি বৃটিশ সাআজ্যবাদের দস্তের দূর্গ চূর্ণ করতে 
ছুঃসাহসী অভিযান করবেন । রাসবিহারীর বিপ্রবীজীবন একসময় 
ছিল তরুন ম্বভাষচন্দ্রের স্যদেশসেবার মুলমন্ত্র । 

অতীতের ইতিহাস ম্তাষচন্দ্রকে মুহূর্তে কোথায় কোন ভিন্ন রাজ্যের 
ত্বপ্রিল পরিবেশে যেন নিয়ে গেল। ভাবাবেগাপ্ুত নুভাষচ্দ্র 
ষে মঞ্চে বসে, সেই মঞ্চেই তার পাশে বসে সেই প্রবীন বিপ্রবা 
রাসবিহারী বন্্ । একদা ব্বপ্রের নায়ক এই বিপ্লবীর নিবিড় সান্নিধ্য 
স্ুভাষচন্দ্রের জীবনে এনে দিল নতুন এক অগ্রিপ্রবাহ ! সুগ্ধ সুভাষ 
অবনত মন্তকে প্রবীন বিপ্লবীর দিকে ভাকান। রাসবিহারী কিছুক্ষণ 
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আগেই তার ভাষণে ম্থভাষচন্দ্রকে আহ্বান জানিয়েছেন, আজাদ হিন্দ 
ধৌজের পবিত্র দায়িত্ভার নিংজর হাতে তুলে নিতে । জারা সভায় 
তখনও সমর্থনম্চক হাততালি । ম্ভাষচন্দ্র তন্ময় বিভোর । ম্ুভাষ 
থেফকে নেতাজী | নায়ক থেকে মহানায়ক । এক নতুন জীবনে উত্তরণ ! 
রাসবিহারী এবার ম্ুভাষের দিকে তাকালেন । প্রবীন বিপ্রবীর 
চোখে চোখ পড়তেই নেতাজী চমকে উঠলেন! এক বিপ্রবীর 
চোখের ভাষার অর্থ আরেক বিপ্লবী সহজেই বুঝতে পারলেন! 
নআ্নত অথচ তেজোদ্দীপ্ত ম্বুভাষচন্দ্র উঠে দাড়ালেন। পরনে 
সামরিক পোষাক । মাথায় গান্ধীটুপি। চোখেমুখে আনন্দ- 
উদ্দীপন আর অগ্নিশপথের কাঠিম্য। পুর্ব-এশিয়ার প্রতিনিধিদের 
এঁতিহাসিক সম্মেলনে আবার করতালি আর হ্র্ষধ্বনি ৷ স্থান : 
সিঙ্গাপুরের কাখয় ভবন। তারিখ ৪ঠা জুলাই_-১৯৪৩। 

নেতাজী বললেন £ স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের আর কালক্ষেপ 
করার সময় নেই। কাজের দিন সমাগত । সামরিক নিয়মশৃঙ্খল! 
মেনে আদর্শের প্রতি গভীর আস্থা রেখে মহাযুদ্ধের এই চরম মুহুর্তে 
নুনিদিষ্ট কর্মপথ ধরে আমাদের এগোতে হবে। মাতৃভূমির মুক্তির 
জন্য আমাদের যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে হবে, তার আগে পূর্ব 
এশিয়ার প্রবাসী ভারঙাঁয়দের আমি এক্যবদ্ধ হতে আহবান 
জানাচ্ছি । আমি জানি, এআহ্বানে সকলে উপধুক্তভাবে সাড়' 
দেবেন । 

আগেই বলেছি, ১৯৪১ সালে যখন জরুরী কাজের জন্থ ভারতভূমি 
ত্যাগ করে আমি বিদেশে চলে আসি, তখন দেশবাসীর মনের কথা 
অনুধাবন করতে পেরেই আমি তা করি। এবং সেই থেকে বৃটিশ 
প্রশাসন এবং গোয়েন্দাদের সকল সতর্কতা এড়িয়ে আমি দেশবাসীর 
সঙ্গে গোপন যোগশ্ত্র রেখে চলেছি । দেশের বাইরে থাকলেও 
ভারতবর্ষের অভ্যন্তরের দেশসেবকদের সঙ্গে যোগাষোগ রেখে এবং 
তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েই আমরা মাতৃমুক্তির যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে 
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'চলেছি। দৃঢ়তার সঙ্গেই আজ একথা যষোষণা করতে পারি ষে' এ 
পর্যন্ত আমরা যা করেছি এবং ভবিষ্যতে যা করব, সে সবেরই উদ্দেশ্য 
এক এবং অভিন্ন_তা” হুল মাতৃভূমি ভারতবর্ষের দ্বাধীনতা। 
স্বদেশভূমি ভারতবর্ষের যাতে অনিষ্ট হয়, অথবা ভারতবাসীর যা ইচ্ছা 
নয়-_সে কাজ আমরা কখনও করব না, অথব! করার কথা কল্পনাও 
করব না .""" 

আমি মনে করি, সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে স্বাধীন ভারতের ভ্য 
একটা সাময়িক সরকার গঠন করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য 1"" 
নিজেদের চেষ্টা সাহস এবং ত্যাগ দ্বারা আমরা এমন শক্তি অর্জন 
করব, যা স্বাধীনতা অক্ষুপ্ন রাখতে আমাদের সাহাধা করবে। 
এযুদ্ধে আমরা ষে জয়লাভ করব, তা অবধার্ধ । তাই বলে শক্রপক্ষকে 
ভুলেও ছূর্বল বলে গণ্য করা ঠিক হবে না। মাঝে মধ্যে সাময়িক- 
ভাবে আমাদেরও হয়তো পরাজয় হবে--তা'তে হতোদ্যম হলে চলব 
না। যেযুদ্ধে আমরা! প্রবৃত্ত হতে চলেছি, তা” হবে অত্যন্ত কঠিন 
এবং দীর্ঘস্থায়ী । কারণ আমাদের শক্রপক্ষ প্রবল, ক্র,র এবং নিষ্ঠুর 
ন্বশংস । স্থাধীনতার এই শেষ সংগ্রামে আমাদের অনেক ছুখেকষ্টের 
পথ পার হতে গ্রবে। এই পবিত্র অভিযানকে সফল করতে 
আমাদের হাসিমুখে ক্ষুধার জ্বালা, বুকফাট। তৃষ্ণা, অনিগ্রার কষ্ট এমন 
কি প্রয়োজনে মৃত্যুকেও বরণ করে নিতে হবে। এই কঠিন এবং 
কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই মিলবে আমাদের পরমা- 
কাতিক্ষিত পবিত্র স্বাধীনতা ।""" 

নেতাজীর ভাষণ দমাগত প্রতিনিধিদের এক নতুন চেতনায় উদ্ধদ্ধ 
করল। তার প্রতিটি কথা প্রত্যেকের অন্তরের অন্তঃস্তলে গিয়ে 
নাড়া দিল। মাতৃমুক্তির যজ্ঞে জীবনাহুতি দেওয়ার আহবান 
সকলকে মৃত্যুমাভাল করে তুলল । অগ্নিশপথের এক অদৃশ্য শিখা 
সকলের হৃদয় মনে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে দিল । 

গভীর রাত্রে সভা-শেষ হলেও পরের দিনও তার রেশ কাটল না। 
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ঘরোয়৷ সভায় দেওয়! নেতাজীর ভাষণের স্বর সংবাদপত্রের মাধ্যমে 
সিজাপুরের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল । সারা হরে তখন্‌ 
আনন্দ-উত্তেজনা আর অভাবনীয় উদ্দীপনা । মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম 
নায়ক ম্থভাষচন্দ্রের ভাষণ শুনতে সকলেই রুদ্ধশ্বাস । নেতাজীর 
ঘরোয়া! সভার এতিহাসিক ভাষণ সিঙ্গাপুর বেতার-কেন্দ্র থেকে 
প্রচারিতও হল। আজাদ ছিন্ন ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণে নেতাজীর 
সম্মতির সংবাদ শুধু সেনাবাহিনীকে নয়, পূর্-এশিয়ার সকল স্তরের 
মানুষকেই নতুন করে প্রেরণা দিল । 


৫ জুলাই ১৯১৩ । ভোর থেকেই সিঙ্গাপুর ভেঙে পড়ল মিউনিসিপ্যাল 
ভবনের সামনে । বিরাট ময়দান। চারদিকে সারবেধে দাড়ানো 
স্ুসঙ্জিত বিশাল সেনাবাহিনী | আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের 
ঘন ঘন যাওয়৷ আসা আর তৎপরত1 দেখে সিঙ্গীপুরবাসী বুঝল 
সিঙ্গাপুর ময়দানে বিশেষ কোনও অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রস্ততি চলছে ! 
কিছুক্ষণের মধ্যেই আজাদী বাহিনীর রণবাদ্যে সর উঠল। সেনারা 
সটান হয়ে দাড়াল । বিশেষ ভাবে তৈরী মঞ্চের উপর ওঠে দাড়ালেন 
নেতাজী নুভাষচন্দ্র। সামরিক পোষাক পরিহিত ন্ুভাষচন্দঞ্রের 
আচমকা উপস্থিতি সকলকে বিস্মিত করল । চারদিকে জয়ধ্বনি-_-আর 
করতালি 1 মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হল, আজাদ হিন্দ ফৌজের পতাকা 
উত্তালনের পর নেতাজী আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক প্যারেড 
পরিদর্শন করবেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের পবিত্র দায়িত্বভার 
গ্রহণে সম্মত হওয়ায় নেতাজীর প্রথম উপস্থিতি সাধারণ সেনাদের 
মনেও প্রবল আশ। আর উদ্দীপন। স্থি করল । 

নেতাজী পতাকা তুললেন । সামরিক বাদ্যে আবার বিজয় সঙ্গীতের 
ম্বুর ধবনিত হল। “কদম কদম বাঢ়হায়ে যা+_ সঙ্গীত সুরের তাঁজে 
তালে সেনাবাহিনী কুচকাওয়াজ শুর করল । মঞ্চে দাড়িয়ে নেতাজী 
স্রভাষচন্দ্র । আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর দায়িত্ব গ্রহণে স্মারক হিসাবে 
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আনুষ্ঠানিক ভাবে সামরিক বাহিনীর সেলুট নিলেন। চারদিকে. 
দরিবেধে দাড়িয়ে লক্ষাধিক সেনা, হাজার হাঙ্জার সাজোয়া গাড়ি । 
সবার উপরে ্বাধীন ভারতের মুক্তির প্রতীক তেরঙা পতাকা । 
নেতাজী তখন আবেগ-রুদ্ধ। তিনি একের পর এক সেনাবাহিনী 
পরিদর্শন করলেন । অফিসারদের সঙ্গে পরিচয়ও হল। তারপর তিনি 
আজাদী ফৌজের উদ্দেশ্যে বললেন: আজ আমার জীবনে পরম 
গৌরবের দিন । ঈশ্বরের কৃপায় বিশ্ববাসীর কাছে আজ আমি সানন্দে 
ঘোষণা করার ন্ুযোগ পেয়েছি ষেঃ হিন্দুস্থানের আজাদির জন্য 
একটা! মুক্তি বাহিনী আমরা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি । 

এই সিঙ্গাপুর একদিন ইংরাজদের গর্বের বন্ত ছিল, আর সেই সেখানে 
সিঙ্গাপুরের মাটিতে দাড়িয়ে আঞ্জাদ হিন্দের বীর সেনারা মাতৃত্মির 
মুক্তির জন্ ব্যপক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে । এই ফৌঞ্জই ভারতবর্ষকে 
ইংরাজদের হাত থেকে মুক্ত করবে । এই বিরাট ফৌজ যে সম্পূর্ণ 
ভারতীয়দের নিয়ে গড়ে উঠেছে, তা জেনে প্রত্যেক ভারতবাসীই 
গর্ববোধ করবেন। তারা আরও গর্ব অনুভব করবেন এই জেনে যে, 
সম্পূর্ণ ভারতীয় নেতৃত্বেই আজাদ হিন্দ ফৌজ এই মুহুর্তে সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হতে চজেছে। ইংরাজদের এই শ্মশানক্ষেত্রে দাড়িয়ে 
আজ আর কোন বালকেরও বুঝতে বাকী নেই ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
অবসান আসন্ন । 

নেতাজী এবার একটু থামলেন। তারপর চারদিকে চোখ বুলিয়ে 
আবার তেজোন্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন: প্রিয় সেনাগণ, আমাদের রণ- 
নীতি হবে দিল্লী চলো। জানি না' এই মুক্তিযুদ্ধের পর আমরা 
কতজন বেঁচে থাকব । কিন্তু একথা কব সত্য, এই যুদ্ধে জয়লাভ 
আমরা করবই। আমাদের অবশি সেনাগণ ইংরাজ সাআজ্যের 
অপর শ্বশান পুরাতন দিল্লীর লাল কেল্লায় বিজয় পতাকা! না তোপ! 
পর্যস্ত আমাদের কর্তব্য শেষ হবে না! 

রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা 
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শাভের সকল যোগ্যতাই লাভ করেছে। অভাব শুধুমাত্র একটি সুগঠিত 
সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর । সৈম্যদল হাতে ছিল বলেই আমেরিকার 
জর্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করতে পেরেছিলেন 
গ্যারিবন্ডি সশস্ত্র সেচ্ছাসেবক দলের অকৃত্রিম সাহাধষ্য পেয়েছিলেন 
বলেই ইটালা স্বাধীনতা লাভ করেছিল। মুক্তিকামী ভারতের 
জাতীয় ফৌজ্ গঠনের কৃতিত্ব ও গৌরব আপনারাই প্রথম লাভ 
করলেন। যেসব সেনা নিজের দেশের কাছে বিশ্বস্ত থেকে নিজ 
নিজ কর্তব্য যথাধথ পালন করতে পারে, স্বদেশ ভূমির মুক্তির জন্য 
বারা প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তত, জগতে তাদের পরাজয় নেই। 
সৈনিকের এই মহান আদর্শ আপনারা সর্বদাই মনে রাখবেন । 
বন্ধুগণ, আজ আপনারাই ভারতের আশা এবং ভরসা । ম্ুতরাং 
আপনারা এমনভাবে তসনিকের কর্তব্য করে যাবেন, যাতে 
ভারতবাসী প্রাণ ভরে আপনাদের আশীর্বাদ করতে এবং ভবিষ্যতে 
ংশধররা আপনার্দের কথ। ভেবে গৌরব অনুভব করতে পারেন । 
আমি নিজে স্বখে-ছুঃখে আনন্দেবিষাদে পরাজয়ে-বিজয়ে সবাবস্থায় 
আপনাদের সঙ্গে থাকব এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি । আপাততঃ আমি 
আপনাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা ক, ছুঃসাধ্য অভিযান এবং মৃত্যু ছাড়া আর 
কিছুই উপহার দিতে পারছি না। আমাদের মধ্যে কারা এবং 
কত জন যুদ্ধশেষে বেঁচে থাকব এবং স্বাধীন ভারত দেখব সেটাই 
বড় কথা নয়। বড় কথা, আমাদের ভারতভূমি ত্বাধীন হবে এবং সেই 
স্বাধীনতা অর্জনে আমরা নিঃসংশয়ে সবকিছু দান করব। ঈশ্বর 
আমাদের এই মহান ফৌজকে আশীর্বাদ করুন। আশীর্বাদ করুন, 
আমর! যেন মুক্তিযুদ্ধে বিজয়লাভ করি। 


৬ জুলাই । স্থানীয় খবরের কাগজে নেতাজীর ছবি আর তার 
এতিহাসিক ভাষণ বিস্তৃত ভাবে প্রকাশিত হল। নেতাজী এবং 
'সাজাদ হিন্দ ফৌজের নামে জাতিধর্ম নিবিশেষে তখন পূর্ব-এশিয়ার 
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সাধারণ মানুষও আত্মহারা । সিঙ্গাপুর সহর তখন যেন এক বিরাট, 
নাটমঞ্চ । একের পর এক দৃশ্য । সংবাদপত্র আর বেতারে বিবরণের 
পর বিবরণ। রোমাঞ্চকর সেই সব খবরের ঢেউ গুধু প্রবাসী 
ভারতীয়দেরই নয়, এশিয়ার মানুষের মধ্যেও নিত্য নতুন চেতনার 
প্রাবন তুলল । 
স্জাপুরের মিউনিসিপ্যাল ভবনের সামনের ময়দানে এদিনও আগের 
দিনের মত আবার সেনা সমাবেশ । আবার সেই রণবাদ্য । তখনও 
কেউ জানত ন। যে জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজে! সেখানে 
এসেছেন মুক্তিযু'দ্ধর মহান নেতা নেতাজী এবং তাঁর বিরাট বাহিনী 
আজাদ হিন্দ ফৌজকে অভিনন্দন জানাতে । আর আজাদ হিন্দের 
সেনার1ও মিত্র রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীকে সন্মান জানাতে প্রস্তত । 

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্যারেড শুরুর আগে ভারত এবং 
জাপানের জাতীয় পতাকা তোলা হল । নেতাজী এবং জেনারেল 
তোজে! পাশাপাশি দাড়িয়ে । বিদেশী এক রাষ্ট্রপ্রধান এই প্রথম 
ভারতীয় বাহিনীর অভিনন্দন গ্রহণ করলেন। এবং তিনিও প্রতি- 
অভিনন্দন জানালেন। নুশুঙ্খল ভারতীয় বাহিনীর প্যারেডে মুষ্ক 
হলেন তোজে! | তারপর নেতাজী এবং তোজো, বিশ্বের ছুই নেতা 
এবং ঝুঁটশ সাম্রাজ্যবাদের ছুই প্রতিদ্ন্বী পুরুষপৌরভবনের 
এক বক্ষে বসে গোপন পরামর্শ করলেন। এ পরামর্শ সভার পর 
ভ্রেনারেল তোজো। নেতাজী নুভাষচন্দ্রকে আজাদ হিন্দ ফৌজ 
গঠনের জন্য পুনরায় অভিনন্দন জানালেন এবং স্বদেশভৃমির মুক্তির 
জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধে যেকোনও রকম সহায়তার আশ্বাস 
দিলেন। 

আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বভার নৈতিকভাবে গ্রহণ করার পর 
নেতাজী বেশ বুঝলেন, তীর হাতে সময় খুবই কম। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের গতি প্রকৃতি এবং প্রসারের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি তার 
রণকৌশল রচন! শুরু করলেন। ভারত অভিযানের জন্ ব্যাপক 
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প্রদ্যতির মুখে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ষে প্রায় ত্রিশ লক্ষ প্রবাসী 
তারতীয়ের বসবাস, তিনি ভাদের সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার 
কথাও অন্থভব করলেন। 


১৯৪৩ সাল । ৯ জুলাই। 

এদিন সিঙ্গাপুরে এক প্রকাশ্য জনসভার আয়োজন হল । শুধুমাত্র 
সামরিক লোকজনই নয়- আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের 
পাশে অসামরিক প্রবাসী ভারতীয় নারী-পুরুষও এই সভায় 
উপস্থিত । বিরাট এ জনসমাবেশে একমাত্র বস্তা নেতাজী শ্ুভাষচন্দ্র । 
তিনি এ প্রকাশ্য সভায় যে প্রাণস্পর্শী ভাষণ দেন, তা আজ এক 
ইতিহাস। তিনি এ ভাষণে তার স্বদেশত্যাগ এবং বৃটিশ সাআাজ্য- 
বাদের বিরুদ্ধে সর্বগ্রাসী যুদ্ধের জন্য সর্বস্ব পণের ডাক দিয়ে বললেন £ 
ঘরবাড়ি এবং স্বদেশ ছেড়ে বিপদসন্কুল পথে আমি কেন যাত্র! 
করেছিলাম, প্রাণ খুলে আজ আমি আপনাদের কাছে তা বলতে 
চাই। ইংরাজ আমাকে কারাগারে বন্দী করে বেশ নিশ্চিন্ত ছিল । 
জীবনে আমি এগার বার কারাদণ্ড ভোগ করেছি । ক্ৃতরাং 
কারাবাস আমার বেশ গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল । কিন্তু শেষবার 
আমি কারাগারে বসে মুক্তির উপায় চিন্তা করতে লাগলাম । মনে 
হল, ভারতের বাইরে গিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য কিছু চেষ্টা 
করা প্রয়োজন। তাতে হয়তে1 বিপদ আছে, কিন্তু সেই বিপদের ঝুঁকি 
না নিলেই চলবে না। 

প্রার় তিন মাস ধ্যানধারণা করে আমি বুঝতে চেষ্টা করি, মরণপণ 
করে এই মহান কর্তব্য পালন করার মত মনের বল আমার আছে 
কিনা । ভারতবর্ষের বাইরে যাওয়ার আগে আমার কারাগারের 
বাইরে আসার প্রয়োজন । কারামুক্তির জন্য তখন আমি অনশন 
শুরু করি। বেশ ভালভাবেই 'আমি জানতাম, ভারতবর্ষই হোক, 
অথব! আয়র্স্যাুই হোক- কোথাও কোন বন্দী এই পন্থা! অবলম্বন 
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করে বৃটিশ সরকায়ের কাছ থেকে মুক্তি আদায় কয়ডে পারেনি । 
আমি এও জানতাম, এইরকম চেষ্ট| করতে গিয়েই টেয়ে্স ম্যাক- 
স্ুইনী আর যতীন দাস জীবন দিয়েছেন কিন্ত তবুও আমার মন 
বলল, কোনও এঁতিহাসিক কাজ করার জন্য আমার আহ্বান এসেছে । 
তাই শেষপর্যস্ত আমি অনশন শুরু করলাম । সাত দিন অনশনের 
পরই বিদেশী শাসকদের টনক নড়ল। আমার অবস্থা দেখে ভয়ে 
আমাকে মুক্তি দিলেন। তাদের গোপন ইচ্ছাও চাপা থাকল না। 
তার! ভাবল, হু'একমাস পর একটু ন্ুস্থ হলেই আনার আমাকে জেলে 
পুরবেন কিন্তু তার! আমাকে পুনরায় ধরবার আগেই আমি নাগালের 
বাইরে চলে এলাম 1". 
বন্ধুগণ, ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়বার পর থেকেই আমি 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । বিশ বছর আমি আইন 
অমান্য আন্দোলন করেছি । তাছাড়া হিংস অথবা অহিংস হোক 
_ যে কোনও ধরণের বিপ্রবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার সংশ্রব আছে 
সন্দেহ করে বারংবার আমাকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে । 
এইরূপ নান! অভিজ্ঞত। থেকে আমার মনে হয়েছে ষে, ভারতের 
ভিতরে থেকে চেষ্টা করে কোনদিনই আমরা ভারতবর্ষকে বৃটিশ কবল 
থেকে মুক্ত করতে পারব না । 

ক্ষেপে বলতে গেলে আমার উদ্দেশ্য ছিল, ভারতের অভ্যন্তরে 
যে স্বাধীনত্য; আন্দোলন চলছে, ভারতের বাইরে গিয়ে তাকে সাহায্য 
করা। বস্ততপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাইরের সাহায্য 
অপরিহার্য হলেও, তার পরিমাণ অত্যন্ত সামান্ । বাইরে থেকে 
ভারতবাসীর এখন ছুই রকম সাহায্য প্রয়োজন । প্রথমতঃ নৈতিক 
এবং দ্বিতীয়তঃ সাজসরগ্জামের । সর্বপ্রথম ভারতবাসীর বিশ্বাস 
উৎপাদন করতে হবে যে, তারা জয়লাভ করবেই এবং সঙ্গে সঙ্গে বাইরে 
থেকে সরপ্াম শিক্ষিত সৈনিক পাঠিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে 
সাহায্য কক্নতে হবে। 
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দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য আমর] কি পন্থা অবলম্বন করতে যাচ্ছি 
এ কথ বিশ্ববাসীকে, এমন কি শক্রপক্ষকেও মুক্তকণে জানিয়ে দেবার 
সময় এসেছে । আমর] ঘোষণা করতে পারি ষে, ভারতবর্ষের বাইরে 
ভারতীয়েরা এমন একটা শক্তিশালী বাহিনী গড়তে শুরু করেছেঃ 
যারা ভারতের বৃটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করারও ক্ষমতা রাখে । 
তারা ষখন এই আক্রমণ করবে এবং তখন যে বিপ্লব শুরু হবে, তা 
শুধুমাত্র ভারতের অসামরিক জনগণের মধ্যেই সীমিত থাকবে ন" 
বৃটিশ-বেতনভোগী ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যেও এই বিপ্রব ব্যাপক- 
ভাবে ছড়িয়ে পড়বে । ভিতর এবং বাইরে থেকে এমনি করে 
আক্রান্ত হয়ে বৃটিশ সাআজ্যের অবসান ঘটবে । ভারতীয়রা পাবে 
মুক্তি । 

ন্বুতরাং, আমার মতে, অক্ষশক্তিগণ আমাদের এই আন্দোলন কোন 
দৃষ্টিতে দেখবেন, তা ভাবৰার প্রয়োজন নেই । শুধু মাত্র ভারতীয়রাই 
যর্দি দেশের ভিতর এবং বাইরে থেকে নিজ নিজ কর্তব্য করে ষান, 
তাহলেই বৃটিশকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করে স্বদেশ মাতৃকার 
মুক্তিসাধন সম্ভব । 

বন্ধুগণ, আজ থেকে ত্রিশ লক্ষ পূর্ব-এশিয়াবাসীর শপথ হোক : 
সর্বগ্রাসী যুদ্ধের জন্য সর্বস্পণ (টোটাল মোবিলাইজেসন ফর এ 
টোটাল ওয়্যার )। এই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে আমাদের তিন লক্ষ সৈন্য 
এবং তিন কোটি ডলার (মুদ্রা ) প্রয়োজন । 

আমি এখান থেকে একটি ভারতীয় নারী বাহিনীও গড়ে তুলতে 
চাই। এই বাহিনীর বীরাঙ্গণারা হাসিমুখে যেন মৃত্যু আলিঙ্গণ 
করতেও পিছপা না হন-_-তাই আমার কাম্য । ১৮৫৭ সালে 
ভারতীয় স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রামে ঝাঁসীর রাণী যেমন করে অস্ত্র 
ধারণ করেছিলেন, ঠিক তেমনি করে কঠিন হাতে অস্ত্র ধরবেন আমার 
বাঞ্চিত নারী-বাহিনীর বীরাঙ্গনারা ৷ | 
স্দেশবাসী ভারতীয়েরা আজ নিদারুণ লাঞ্ছনা আর অবহেলার 
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শিকার। পরাধীনতার গ্লানি মুছে ফেলতে তারা তাই দ্বিতীয় 
ব্রণাঙ্গপ কামন! করছেন। 

আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনারা, পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়ের!, ধনবল' 
আর জনবল আমার হাতে তুলে দিন। আমি পবিত্র এবং বাঞ্চিত 
সেই দ্বিতীয় রণাঙ্গণ স্টি করব--এবং তা হবে পরাধীন ভারতের 
মুক্তি সংগ্রামের এতিহাসিক রণালগণ। 


গাঙ্ধীজীর নেতেত্ব সারা ভারতে অসহযোগ আন্দোলন শেষ হল ॥ 
প্রবীন নেতার নেতৃত্ব, অভুতপূর্ব ভার সমর্থন এবং তার ফলশ্রুতি 
নিয়ে সারা দেশে যখন নানা বিচার বিশ্লেষণ, তরুণ সুভাষচন্দ্র তখন 
অন্য সাধনায় মগ্র। ভবিষ্যতের এক মুষ্পষ্ট চিত্র তার চোখের 
সামনে ফুটে উঠল। তার বিশ্বাস 'আরও দৃঢ় হল ষে, চেয়ে চিন্তে, 
আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে আর যাইহোক, দেশের স্বাধীনভা 
লাভ অসম্ভব। [মুভাষচন্দ্র ইংরাজদের স্বভাব এবং চরিত্র সম্বন্ধে 
যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষে তারা এসেছিল 
শোষণ আর লুন করতে । দয়া ধর্ম অথবা করুণার জন্য তারা এই 
তারতরর্ষের শাসনযন্ত্র দখল করেনি । এর! শক্তের ভক্ত । সৌজনর, 
সহনশলতা অথবা ন্যায়-নীতির বাণীর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ 
কাপুরুষতার গন্ধ খুঁজে পায়। তাই সম্মানীয় এবং অসম্বাদী 
নেতারূপে মহাত্মা গান্ধীকে বরণ করে নিয়েও তরুণ সুভাষ প্রবীন 
নেতার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না! গান্ধীজী ষখন তার 
অহিংস আন্দোলন প্রসারের জন্য সচেষ্ট, তরুণ স্ভাষের মনে প্রাণে 
তখন বিদেশী শক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের 
শপণথ। 

ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিশ্বরাজনীতির আকাশে আচমকা 
সম্কটের মেঘ ঘনিয়ে এল । দৃরদ্রষ্টা ম্রভাষচন্দ্রের স্থির বিশ্বাস আরও 
গভীর হল যে বিশ্বযুদ্ধ আঙন্প। এবং সেই প্রলয়কারী যুদ্ধে 
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'সাআজ্ঞযবাদশক্তি জড়িয়ে পড়তেও বাধ্য। তিনি ভাবলেন বিশ্বযুদ্ধ 
দি শেষপর্যন্ত বেধে যায় এবং সেই বুদ্ধের জালে বৃটেন অর্থাৎ 
ইংবাজরা যদি জড়িয়ে পড়ে, তবে সেই ম্থযোগের সদ্যবহার করতে 
পারলে পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তি তরাম্বিত করা খুবই সহজসাধ্য 
হবে । 

শুধু মাত্র স্থবযোগ স্ববিধা আর সাফল্যের দিক নয়, অভিজ্ঞ 
রাজনীতিক স্বৃভাষচন্দ্র বিশ্বযুদ্ধের কুফল সম্পকেও আগাম ভাবনা 
ভাবলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, বিশ্বযুদ্ধের সামিল হলে 
ইংরাজশত্তি অভাবী দেশ এই ভারতবর্ষের তরুণদের সেন! বাহিনীতে 
নিষে অর্থের লোভ দেখিয়ে রণাঙ্গণে পাঠাবে, আর তার সর্বগ্রা্ী 
ক্ষুধা মেটাতে ভারতবর্ষের যুবশক্তিকে ব্যাপকহারে ব্যবহার করবে । 
আর সঙ্গে সঙ্গে কুচক্রী সাম্রাজাবাদী শক্তি দেশের মুক্তি আন্দোলনের 
নেতাদের বিনাবিচারে আটক করে নিঃসক্কোচে কারান্তরালে পাঠাবে । 
যুদ্ধ শেষ না হওয়া! পর্যন্ত চলবে দেশ নেতাদের সেই অবাঞ্ছিত 
বন্দীদশা । 

এমনি ভাবে যুগপৎ তারা দেশের যুবশক্তিকে নিজেদের স্ার্থে নিয়োগ 
করবে এবং মুক্তি আন্দোলনের কঠরোধ করতে প্রয়োজনীয় আরও 
বহু কঠোর ব্যবস্থ! নেবে । শোষন-শাসন বহাল রাখতে সকল যুগর 
শাসক শক্তিই যে এ পথের পথিক হয়-ন্থুভাষচন্দ্রের তা* অজানা ছিল 
না। তাই তিনি অহিংস আন্দেলনের চূড়ান্ত সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত 
হতে পারলেন না। 

১৯৩৫ জালের শেষাশেষি বিশ্ব পরিস্থিতি বিরাট পরিবর্তনের দিকে 
এগিয়ে চলল । সারা বিশ্বে দারুণ উত্তেজনা । জার্মান-হ্রাপান, 
'রাশিয়া-বৃটেন, আমেরিকা-ফ্রান্স সর্বত্রই সাজ সাজ রব। নুভাষচন্দ্ 
বিশ্বরাজ্রনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন আর তার নিজের 
পরিকল্পনার রাপ রেখা স্থির করেন। যতদিন যায়ঃ পরিস্থিত্তির যত্ত 
পরিবর্তন হয়, শ্রভাষচন্দ্রের অস্থিরতাও ততই বাড়তে থাকে । 
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অবশেষে বিশ্ববাসী একদিন চমকে উঠে জানতে পারল, দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যান্তাবী। তা' থেকে আর মুক্তি নেই। এবং সেই 
যুদ্ধের অন্যতম শরিক হতে চলেছে বৃটিশশক্তি । সুভাষচন্দ্র এবার 
আরও তৎপর হলেন। বিশ্বপরিস্থিতির সর্বশেষ পর্যালোচনার পর 
তিনি বুঝলেন, তার সামনে ছুটি মাত্র পথ খোল! । যুদ্ধ শেষ না 
হওয়। পর্যন্ত হয় ইংরাজদের কারাগারে বন্দী জীবন যাপন” নয়তো 
স্বদরেশভূমি ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে বাইরে গিয়ে বৃটিশ বিরোধী 
শক্তির সঙ্গে সমঝোতা করে সেনাবাহিনী তৈরী কর] এবং পরাধীন 
ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ শক্তিকে উৎখাত করার জন্য সর্বাত্মক অভিযান 
করা। 

আবেগপ্রুত নুভাষচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারেন না। কোন পথ 
তিনি বেছে নেবেন, বন্দীজীবন না বীরের বেশে মুক্তিযুদ্ধের পথ? 
আত্মদ্বদ্দের যন্ত্রণায় তিনি অস্থির অধীর হয়ে ওঠেন। রাতের পর 
রাত, আর দিনের পর দিন চলে তার আত্মজিজ্ঞাসা। কোন পথের 
পাথক হবেন তিনি! আত্মদ্বন্ের সেই চরমতম মুহূর্তে তিনি 
একদিন“ছুটে গেলেন জাতির জনক মহাত্মা! গান্ধীর কাছে। 

প্রবীন জ্রননেত। গাঙ্ধীজী তরুণ ম্বভাষকে কাছে টেনে নিয়ে বসলেন । 
চোখমুখ আর চাহনি দেখে গান্ধীজী বুঝলেন, সুভাষ কোন এক 
মানসিক উত্তেজনা আর দ্বন্দে অস্থির । মূছু হেসে সম্েহে ন্ুভাষকে 
বললেন, কী হয়েছে তোমার? 

লুভাষচন্দ্র একটু শান্ত হতে চেষ্টা করলেন। নিজেকে স্থির করে 
নিয়ে সবিনয়ে বললেন, মহাত্মাজী, আপনিও তো বুঝেছেন দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যন্তাবী ! আমার মনে হয়, এই ম্ুযোগে ন্বকৌশলে 
আমাদের স্বাধীনতা লাভ অনেক সহজ হবে। 

গাদ্ধীজীর মুখে স্েহের হাসি। 

্ভাষ তার বিশ্লেষণী বক্তব্যে বললেন, আমার মনে হয় অবশ্যন্ভাবী 
বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তিও জড়িয়ে পড়তে বাধ্য । আর তার! যখন, 


আসম্স বুদ্ধের ব্যাপক জালে জড়িয়ে পড়বে, তখন স্বাভাবিকভাবেই 
ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ মুক্তি আন্দোলন রোধ করার জন্য শাক 
সম্প্রদায় দেশের প্রথম শ্রেণীর কমা এবং নেতাদের, পাইকারী ভাবে 
গ্রেপ্তার করে জেলে পুরবে। দেশের স্বদেশী করা মানুষের উপর 
চলবে অমানুষিক অত্যাচার--উৎপীড়ন আর হিংআব আচরণ । 
গান্ধীজী অসীম ধৈর্য সহকারে ম্ুভাষের কথাগুলি শুনছিলেন। 
নুভাষের বক্তব্যের শেষে তিনি প্রশ্ন রাখলেন, সব বুঝলাম । ওই 
পরিস্থিতে কী করণীয় বলে তুমি মনে করছ সুভাষ? 

গান্ধীজীর ছোট্ট জিজ্ঞাসার মধ্যে নুতাষচন্দ্র প্মেহ ভালবাসা আর 
আন্তরিকতার কোমল স্পর্শ খুঁজে পেলেন। ভারপর বলিষ্ঠভাবে 
আবার নিবেদন করলেন, যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন অসহায়ভাবে 
কারাজীবন কাটানো! অর্থহীন, বাপুজী। ওরা যে কতটা নিষ্ঠুর আর 
ক্র,র তাতো আপনার অজান। নয়। নিজেদের স্বার্থ ছাড়া ইংরাজরা 
আর কিছুই বুঝতে চায় না। তাই আবেদন-নিবেদন অথবা ওদের 
করুণার উপর নির্ভর করে মাতৃভূমির মুক্তিসাধন অসম্ভব বলে মনে 
হয়। 

গান্ধীজী গম্ভীর । এবার ষেন তিনি ভাবনার সাগরে ডুৰলেন। মুভাষ 
তখনও কিছু শুনবার আশায় উদ্‌গ্রীব । অনেকক্ষণ কাটল । ছুই নেতা 
মুখোমুখি বসে । 

নভাষের আর ধৈর্য মানে না। বুঝলেন, গান্ধীজী কিছু বলার চেয়ে 
আরও কিছু শুনতে চান। নম্ুুভাষ সবিনয়ে আবার মুখর হলেন । 
বললেন, বাপুজী, আমার গভীর বিশ্বাস” আসন যুদ্ধের পটভূমিকায় 
ভারতের কোন নেতা ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে যদি সৈন্য সংগ্রহ করে 
বিরাট এক বাহিনী গড়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সামিল হয়-_-তবে 
আমাদের দেশের মুক্তি আরও দ্রুত হবে__-আমরা আমাদের পরাধীন 
মাতৃভূমিকে ত্বাধীন করতে সক্ষম হব। প্রসঙ্গত তিনি ইতিহাসের 
পাতা থেকে জেনারেল ফ্রাঙ্থো এবং গ্যারিবলডির দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন। 
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গান্ধীজী আর মৌন থাকতে পারলেন না। ন্ভাষের বুকের 
ভেতরকার যন্ত্রণা তিনি অনুভব করলেন । তার হৃদয়ের উত্তাপ যে 
বিপ্রৰের আগুন হয়ে ছড়িয়ে পড়তে চায়-_-ত প্রবীন জনন্তো অতি 
সহজেই বুঝতে পারলেন। অল্প কথায় স্বক্পবাক নেতা গান্ধীজী 
শাস্তভাবে শুধু বললেন, তোমার আকাতিকিত পথে যে স্বাধীনত। লাভ 
করা অন্তব, তা ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস হয়না । তৰে এ 
পথের প্রতি যদি তোমার গভীর আস্থ। আর বিশ্বাস থাকে, তবে তুমি 
তোমার ক্বপ্র সফলের চেষ্টা করে দেখতে পারো । এবং মনে রেখো 
স্তভাষ, তোমার জয়ে আমিই সর্বাগ্রে তোমাকে অভিনন্দন জানাবো । 
গান্ধীজীর সংক্ষিপ্ত অথচ এতিহাসিক এ পরামর্শের মধ্যে স্ৃতাষচন্দ্ 
যেন আশীর্বাদের নুর খুক্রে পেলেন। আনন্দে অধীর নুভাষ 
বুঝলেন, ভিন্ন মত এবং পথ হওয়া সত্বেও গান্ধীজী তার সম্ভাব্য 
পরিকল্নাকে প্রকারান্তে স্বাগত জানিয়েছেন । 


অবশেষ সত্যসত্যই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘনিয়ে এল। সার বিশ্বে 
আতঙ্ক আর উত্তেজনা । সম্ভাব্য যুদ্ধের সব দিক খতিয়ে দেখে 
ইংরাজরা বুঝতে পারল, বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপ তাদের ক্ষমতার আসনকেও 
স্পর্শ করবে । তাই বাইরের যুদ্ধপ্রস্ততির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ 
শাসকরা! পরাধীন ভারতবাসীর মানসিকতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের 
প্রস্ততি সম্ভাব্যতা সম্পর্কে খোজ খবর সংগ্রহ শুরু করলেন। 
বুঝলেন, যুদ্ধের হিড়িকে হয়তো ভারতবর্ষের মানুষ তাদের স্বাধীনতা 
আন্দোলনকে চাঙা করে তুলবে। প্রয়োজনে দেশের নেতৃবৃন্দ 
সেই ন্ুযোগে সরকারকে পঞু'দস্ত করতে বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক 
চাপ স্থর্টি করবে। দুরদ্রষ্টা তরুণ রাজনীতিকের অনুমান আর 
আশঙ্কা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হল। ইংরাজজ শাসক দেশের 
বড় বড় নেতাদের পাইকারী হারে গ্রেপ্তার করে জেলে ঢোকাতে 
লাগল ৷ উদ্দেশ্য বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতার স্ুষোগে যাতে দেশনেভারা 
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স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারেন, তার ব্যবস্থা কয়া। 
অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে ম্থতাষচন্দ্রকেও একদিন গ্রেপ্তার করা হল। 
তথন এই নেতা অবশ্য তার জন্য প্রত্থতই ছিলেন। কারারুদ্ধ 
স্থভাষচন্দ্র জেলে আর পাঁচজন সহকর্মী নেতার মত বসে থাকতে 
পারেন না। অন্তরের জ্বালায় তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন £ কয়েদখানায় 
বন্দীজীবন কাটানোর অর্থ বিশ্বযুদ্ধের ন্বযোগের অপব্যবহার । ষে 
করেই হোক, জেলের বাইরে গিয়ে সুযোগের সদ্যবহার করা দরকার । 
্ভাষ-জ্দ্র নিজ্জন কারাবাসে বমে গান্ধীজীর সঙ্গে তার পরামর্শের 
কথা বারংবার স্মরণ করেন। হয় কারাবরণ,। নয়তো! বাইবে গিয়ে 
বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক .যুদ্ধের জন্য বৃটিশ বিরোধী শক্তির 
সহায়তা লাভের চেষ্টা । স্বাধীনতা লাভের এই মহান ম্থুযোগ আর 
হেলায় নষ্ট কর! যায় না। তাই তিনি স্থির করলেন, যে করেই 
হোক, আগে জেলের বাইরে যেতে হবে। তারপর পরবর্তী 
প্রস্তুতি । 

কারাবাসী ম্বভাষ একদিন ঘোষণা করলেন, বিনা বিচারে অন্যায় 
ভাবে আটক রাখার প্রতিবাদে তিনি জেলখানায় বসেই অনশন শুরু 
ফরবেন। 

১৯৪০ সালের ১৯ নভেম্বর । ন্ুভাষগন্দ্র এদিন আমরণ অনশন শুরু 
করলেন। তার নুপরিকল্লিত পথের প্রথম পদক্ষেপ সারাদেশে 
অভাবনীয় সাড়া জ্ঞাগাল। দেশবাসীর ক্ষোভ ও আকাজ্ষা ছুইই 
'বাড়ল। তার মাত্র ক'বছর আগে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধাচপ্ণ করে 
আমরণ অনশনকারী যতীন দাস শেষ পর্ধন্ত শহীদ হয়েছিলেন। শহীদ 
যতীন দাসের স্মতি তখনও দেশবাসীর মনে জ্বলজ্বল করছিল । তাই 
স্বভাষচন্দ্রের আমরণ অনশনের সংবাদে সারাদেশ উত্তাল হল। 
বিদেশী শাসকদের ওঁদ্ধত্যকে ধিক্কার জানাতে সহর-গঞ্জে সভা-সমিতি 
চলল । পত্র-পত্রিকা সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবের নিন্দায় এবং 
সুভাষচন্দ্রের আদর্শ এবং বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের প্রশংসায় মুখর হল। 
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অনশ্বনরত্ক ন্বভাষচন্দ্রের অনশন ভাঙতে দেশের নেতারা একের পর 
এক অন্ভুরোধ জানালেন। কিন্ত তিনি অটল-অচল। আপোষহীন 
প্তোর কঠিন মনোভাব অবশেষে বিদেশী শাসকদের শঙ্কিত করল। 
বুঝল, তার জীবনের মুল্যে সারা দেশে প্রচণ্ড রাজনৈতিক বিস্ফোরণ 
ঘটবে । অনশনকারী নুভাষচন্দ্র হয়তো মনে মনে তার পরবতাঁ কৌশল 
ও পরিকল্পনা রচনায় মগ্ন হলেন। তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় সরকার 
পক্ষ বারংবার অনশন ভাঙাতে সচেষ্ট হলেন। কারাকর্তৃপক্ষ এমন 
কি শেষ অবধি পদস্থ সাহেব মুবারা পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখা করে 
অনশন প্রত্যাহার করতে নানাভাবে অনুনয়'বিনয় করলেন। 
চিকিৎসকরা উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল 
না। ক্লান্ত শ্রান্ত সুভাষচন্দ্র তার শপথে অটল রইলেন। নুস্পষ্ট 
এবং কঠোর ভাষায় অনশনব্রতী নুভাষচন্দ্র গভর্নরকে লিখলেন : 
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গভর্নরের উদ্দেশ্যে স্থভাষচন্দ্রের এই এঁতিহাসিক পত্রের মর্মকথা 5. 
আমি মরব, তাতে তয় নেই। আছে গৌরব আর মহিমা । 
ব্যক্তির জীবনের চেয়ে দেশের স্বাধীনতার মুল্য অনেক বড়। তাই 
অনশনব্রতের মধ্য দিয়ে মহানন্দে আমি মৃত্যুকে আলিঙণ করতে 
প্রস্তুত । 

এই ধরনের মৃত্যু দেশবাসীর স্বাধীনতার আকাজ্ষাকে তীব্র থেকে 
তীব্রতর করে থাকে এবং তারই ফলশ্তি হিসাবে অদূর ভবিস্তাতে 
একদিন আমাদের দেশ তার স্বাধীনতা ও মর্ধাদা পুপরুদ্ধারে সমর্থ 
হবে। 

মুতাষচন্দ্রের পত্রের বলিষ্ঠ ভাব আর ভাষ। বিদেশী গভর্নরকে 
সচকিত করল । দেশপ্রেমের এমন জ্বলস্ত দৃষ্টান্তে মু গভর্নর গভীর 
সমস্যায় পড়লেন। ন্ুভাষচন্দ্রের এতিহাঁসিক এই পজ্রের সংবাদ 
এবং বয়ান বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হল। দেশবাসী আরও 
উত্তেজিত, আরও উৎসাহিত। তরুণ শ্ুভাষচন্দ্রের চিঠির ভাব ও 
তাষায় খু'জে পেল মৃত্যু জয়ের আস্বাদ। দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ 
এতদিন ঘনীভূত হয়েছিল, এবার যেন তা অগ্ন,১ৎপাতের মুখে । 
বিদেশী শাসক মুভাষচন্দ্রের পত্রের গুরুত্ব বুঝলেন। আবার 
আবেদন নিবেদন । অনশন ভঙ্গ করো- তারপর সব বিবেচনা 
করা হবে, ইত্যাদি কিন্ত নিষ্ঠা আর শপথে অবিচল নুভাষচন্জ্র ৷ 
আপোষহীন এই তরুণ নেতা হাসি মুখে কঠিন ভাষায় শুধুমাত্র 
সংক্ষিপ্ত উত্তর করলেন £ ০ 007007):077159 ! 


৫ ডিসেম্বর, ১১৪০ | অবশেষে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি 
দিতে বাধ্য হলেন। ন্ুভাষচন্দ্র বিজয়ীর হাসি হেসে কারাবাষ 
ছেড়ে ফিরলেন এলগিন রোডের বাসভবনে । কিন্তু স্বতাষকে ছেডে 
বিদেশী সরকার নিশ্চিন্ত হতে পারল না। ঘরে বাইরে সর্বত্র সাদা 
পোষাকে পুলিশ-গোয়েন্দা । তাঁর বিরুদ্ধে ষে রাজনৈতিক মামলা! 
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দায়ের কর! হয়েছিল, তাকে মুক্তি দেওয়! হলেও সে মামলা বাতিল 
করা হল না। কিছুদিনের জন্য মুলতুবি রাখা হল মাত্র । উদ্দেশ্য, 
গ্রনমত কিছুটা শান্ত হলেই আবার এসব অভিযোগে তীর বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। 

পাঁচ ডিসেম্বর মভাষচন্দ্র কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন । আর তার 
পরের মাসে, অর্থাৎ জানুয়ারির ২৭ তারিখে, (১৯৪১ ) আলিপুরের 
আদালতে তার হাজিরার দিন পুনরায় নির্দিষ্ট হল। 

পরবতাঁ মামলার তারিখটা শুনে ম্ভাষচন্দ্র কালেগ্ারের দিকে চোখ 
রাখলেন। তারপর একটু চাপ! হাসি হাসলেন। তিনি বুঝলেন, 
তার পরিকল্পিত পথের প্রথম ধাপে বিজয়ী হওয়া সত্বেও পরবর্তাঁ 
পরিকল্পনার কাজ এ তারিখের আগেই! শেষ করা প্রয়োজন । হাতে 
সময় মাত্র দেড় মাসের মত । 

স্বভাষচন্দ্রের কোনও পরিকল্পনার কথা তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ 
ব্যক্তিও জ্বানতে পারতেন না। যখন ষেটুকু দরকার কেবলমাত্র 
সেটুকুই তিনি তার বিশ্বস্ত সহকরমীদের জানাতেন। কারামুক্তি 
পেয়েও তিনি ' মুলত: গৃহবন্দী হলেন। সকলের মনে, এমন কি 
বাড়ির লোকজনদের সঙ্গেও তিনি দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করলেন। ছুটি 
কোঠা নিয়ে তিনি থাকতেন । একটি ঘরে তার থাকা খাওয়ার 
ব্যবস্থা ছিল। অন্য ঘরে বসে তিনি নীরবে ধ্যান করতেন। কীবা 
কেন সেই ধ্যান, আজও তা রহস্যাবৃত । তবে মাঝে মধ্যে তিনি ছু? 
একটি এমন মন্তব্য করতেন ষা” পুলিশ গোয়েন্দাদের কাছেও অজ্ঞাত 
থাকত না। যেমন সন্য্যাস নিয়ে হিমালয়ষাত্রা অথবা দেশজোড়া 
বৃটিশ-বিরোধী ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলন ইত্যাদি । মাঝে মধ্যে 
'তিনি নিজেকে শারীরিক অন্ুস্থ এবং হুর্বল বলেও খবর করতেন । 
পরবর্তাকালে জ্ঞানা যায়, এসবই ছিল তার দেশাস্তরী হওয়ার 
গোপন কৌশলের অঙ্গ । বুটিশ গোয়েন্দ। পুলিশ অবশ্য এই গোপন 
কলাকৌশল ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি । বরং সার! দেশ- 
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ব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রস্তরতির সংবাদে আতঙ্কিত হয়ে তারা 
উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে গোপন রিপোর্ট পেশ করত। আর সন্তাবা 
আন্দোলন কীভাবে মোকাবিলা ।কর যায় তা? নিয়ে নিত্য নতুন 
আলোচন চলত । 

১৯৪১ সালের ২৭ জাহুয়ারি। আলিপুরের আদালতে মুভাষচন্দ্রের 
হাজিরার দিন নিদ্দিষ্ট । অথচ দেখা গেল, শুভাষচন্দ্র তার ঘরে 
নেই । তিনি নিখোঁজ, উধাও ! কী করে তা” সম্ভব! তাঁর বাসভবন 
ঘিরে ঝান্ব গোয়েন্দা আর পুলিশের দিবানিশি অতন্দ্র প্রহরা। 
কাক-পক্ষীটিরও পুলিশের চোখে ধুলি দিয়ে বেরুবার অথব! ঢুকবার 
উপায় নেই । পুলিশ প্রশাসন কেঁপে উঠল। থানায় থানায় জরুরী 
বার্তা গেল। শেষঅবধি ভারতের সর্বত্র জরুরী গোপন বার্তা পাঠিয়ে 
পুলিশ গোয়েন্দাদের সতর্ক করে বলা হল: ন্ুভাষচন্দ্র পলাতক ! 
317 41177, 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্ৃচনায় সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করে বিদেশ ঘাত্রার 
গোপন পরিকল্পনা নেন । তখনই তিনি বৃঝতে পারেন, স্বদেশে বসে 
বৃটিশ 'স|আজ্যবাদীর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন অসম্ভব কিন্তু তার 
নাগপাশ থেকে স্বদেশভূমিকে মুক্ত করতে হলে চাই ব্যাপক সামরিক 
অভিযান এবং সেই ধরনের অভিযানের প্রস্ততিপর্বের জন্য চাই 
বিদেশীশক্তির সাহায্য । এই মানসিকত! বহুদিন তাকে নানা 
পরিকল্পন৷ গ্রহণে উৎসাহ যোগাচ্ছিঙ্গ ৷ 

স্রভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করেন ১১৪১ সালের জাহুয়ারির মাঝামাবি 
সময়ে কিস্ত তার এক বছর, অর্থাৎ কারাবাসের আগেই তিনি 
দেশত্যাগের পূর্ণ পরিবল্পনা গ্রহণ করেন। তারপর ধাপে ধাপে 
বিভিন্ন আন্দোলন আর তৎপরতার মাধ্যমে তিনি নিদ্দিউ পথ ধরে 
অগ্রসর হন। 

সেটা ১৯৪০ সালের জুন মাসের কথা । জনৈক রামকিষেণ উত্তর 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মরদন জেলার চাল্লাঢের নামক এক গ্রামে 
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'গিয়ে হাক্বির হলেন। বর্তমানে এ জেল! পশ্চিম পাকিস্থানের 
অধীন। রামকিষেণের এ গ্রামে যাওয়ার উদ্দেশ, বিশ্বস্ত কোনও 
একজন পথপ্রদর্শক খুঁজে বার করা। এ শ্রামেই বাস করতেন, 
ভগত্রাম তলওয়ার । ভগত্রামের সঙ্গে উপজাতি এলাকার বেশ ঘনিষ্ঠ 
ঘোগস্ুত্র ছিল । এছাড়াও ভগত্রাম পরিবারের বৃটিশ বিরোধী আন্দো- 
লনের এক এঁতিহা ছিল। তার বড় ভাই হরিকিষেণ সিং। ১৯৩০ 
সালের ২৩ ডিসেম্বর পাঞ্জাবের ছোটলাট স্যার জিওফরেদ্য মণ্টোমরেন- 
সিকে গুলি করেন। তিনি গ্রেপ্তার হন। এবং ৯ জুন ১৯৩১ সালে 
বৃটিশ সরকার তার ফাসি দেয়। তগংরাম তলোয়ারের পারিবারিক 
পরিচয়ের সঙ্গে তার আর একটি ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথাও বিশেষ দৃত 
রাম কিষেণের জানা ছিল। ভগতরাম তখনকার দিনে উত্তর পশ্চিম 
পীমান্ত প্রদেশের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে কাঁতি পার্টির গোপন 
কাজকর্ম পরিচালন করতেন। ফরোয়ার্ডব্রক দলের সঙ্গেও ছিল 
তার ঘনিষ্ঠ ফোগাযোগ। পরিবারের পূর্বাপর ইতিহাস সম্পর্কে নানা 
খেজথখবর নেওয়ার পরই রামকিষেণ তার শরণাপন্ন হন 
এবং ভ্রমে তার কাছে এক গোপন পরিকল্পনার কথা খুলে 
বলেন। সে* পরিকল্পনা. প্রথম অর্ত ছিল, ম্ুভাষচন্দ্র বনু 
যদি কখনও এ অঞ্চলে আসেন, তবে উপজাতিদের সহায়তায় 
আফিগানিস্তান হয়ে কীভাবে কোন পথে তাকে সোভিয়েত 
রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়া যায়, তার একটা গোপন ব্যবস্থা করা । তার 
অনেক আগে অবশ্য কলকাতায় “দেশ দর্পণ” পত্রিকার সম্পাদক 
নিরঞ্জন পিং তালিবের জঙ্গে নুভাষচন্দ্র ত্বয়ং তার এ গোপন 
পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন । সেই আলোচনার স্থত্র 
ধরেই বিভিন্ন কর্মী এবং দূতের মারফত উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 
প্রাস্তসীমায় নুভাষচন্দ্রের “দশত্যাগের গোপন পরিকল্পনা কার্যকর 
করার এই প্রস্ততি চলে। 

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেধখন ম্থভাষচন্দ্রের দেশত্যাগের গোপন 


৩৮ 


“পরিকল্পন! রূপায়ণের তৎপরতা চলছে, তখন এক অভাবিত খটন! 
ঘটল কঙ্গকাতায়। ময়দানের হলওয়েল মহুমেণ্টকে € বর্তমান নাম 
শহীদ মিনার) সুভাষচন্দ্র বৃটিশ সাআজ্যবাদের ওদ্ধত্যের প্রভীক 
রূপে মনে করতেন। তিনি এ মন্ুমেন্ট অপসারণের জন্য বৃটিশ 
সরকারের কাছে দাবীপত্র পেশ করেন। নুভাষচন্দ্রের এই নডুন 
ান্দোলনের সুত্র ধরে বৃটিশ সরকার তাকে গ্রেপ্তার করেন। সেই 
বাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর ন্ুভাষচন্দ্রের দেশত্াযাগের 
গোপন পরিকল্পনা কার্ধকর করার অন্যতম সহায়ক ভগত্রাম তলওয়ার 
একটু বিস্মিত এবং দ্বিধাগ্রস্ত হন। এ প্রপঙ্গে তিনি লিখেছেন ঃ 
সংবাদপত্র থেকে জানলাম হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের জন্য 
বাগুপা সরকারের কাছে সুভাষচন্দ্রের চরম পত্রের কথা । আমরা 
একটু ধাঁধায় পড়ে গেলাম । বুঝতে পারলাম না, এটা কি 
গভর্নমেন্টকে ভুল পথে নিয়ে যাবার জন্য একটা চাল, না মূল 
পরিকল্পনার কোন পরিবর্তন করা হয়েছে। অবশ্য নিশ্চিন্ত 
ছিলাম যে সরকারকে অন্য দিকে নিয়ে যাবার চাল হলেও তার 
চরম পরিকল্পনাটিকে আমাদের পালন করতেই হবে । আচ্ছর সিং 
চিনা ( ইনিও পরিকল্পনা রূপায়শের একজন সহযোগী ) যখন 
কলকাতা গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ব্যবস্থার কখ! বলেন, 
তখন ন্ুুভাষচন্দ্র অত্যন্ত বিচলিত হন৷ চিনাকে তিনি বলেন, যদি 
“তিনি গ্রেপ্তার হন, তাহলে অবশ্য পরিকল্পনাটি স্থগিত রাখতে হবে। 
না হলে তার ঘাত্রার একট কর্মস্চচী তৈরী করতে হবে ।*" 
তার গ্রেপ্তারের পর কর্মস্চী স্থগিত রাখা হলেও, সিদ্ধান্ত নেওয়। 
হয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হবে। 
পরিকল্পনা কার্ধকর করতে গেলে ফাতে সবকিছু অবাধভাবে চলে, 
অন্রবিধা ন। হয়। সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের 
যোগাযোগ ছিল না। তাই রামকিষেণকে কাবুলে গিয়ে নতুন করে 
যোগাযোগ স্থাপনে বলা হল । 


৩৯ 


'“"যামকিষেণ ও আচ্ছর সিং চিনা উভয়েই সরাসরি কাবুলের পথে 
গিয়েছিলেন । তার! দু'জনে স্থির করলেন, নিজেরাই আরও এগিয়ে 
যাবেন। আফগানিস্তান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তে আমুনদী 
তারা পার হওয়ার ঢে&&া করলেন। আচ্ছর সিং চিনা সফল হলেন. 
বটে, কিন্ত রামকিষেণ জলমগ্ন হলেন ।*" 

ক্ুভাষচন্দ্রের স্বদেশ ত্যাগের গোপন পরিকল্পন! কার্ধকর করার 
অন্যতম অগ্রদূত রামকিষেণ খন সোভিয়েত সীমান্তে একটি পাহাড়ী 
নদীর খরজ্োতে ভেসে গিয়ে জীবন দিলেন, তখন মহানায়ক সুভাষ 
আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তার [্দেশত্যাগের স্বপ্পে বিভোর ৷ গার 
চোখে তখন বিরাট এক আজাদী বাহিনী গড়ার ্বপ্র। কারান্তরালে 
থেকে তিনি তার পরবর্তা কর্মপদ্ধতি রচনায় ব্যণ্ত। তার মেই 
ব্যস্তত] আর গোপন পরিকল্পনার স্বত্র ধরে শুরু হল ন্ুুভাষচন্দ্রের 
পরবতী জীবনেতিহাস। 

১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি । এদিন মধ্যরাত্রে রহস্যজনক 
ভাবে স.ভাসচন্দ্রের অন্তর্ধান ঘটে। তার বেশ কিছুদিন আগেই 
স.ভাষচন্্র কারামুক্ত হন। অসস্থতার অছিলায় এলগিন রোডের, 
বাড়িতে জেল থেকে ফিরে আসা সম্ভব হলেও, বৃটিশ সরকার তাতে 
নিশ্চিন্ত থাকতে পারল না। স.ভাষচন্দ্রকে তার বাসভবনে গৃহবন্দী 
বা অন্তরীণ রাখার ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থা বোধহয় তার বাঞ্চিত 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার পক্ষে সহায়ক হল। গৃহবন্দী থাকবার স,যোগে 
তিনি দাঁড় রাখতে শুরু করেন। ক্রমে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সংখ্যাও 
হাস পায়। এমন কি” কিছুদিনের মধ্যে তিনি তার পরিবারের 
লোকজনের সঙ্গেও দেখাশুনা বদ্ধ করে দিয়ে নিজেকে ছুটি মাত্র কক্ষে 
আবদ্ধ রাখেন। তখনও কেউ এর কারণ বুঝতে পারেনি । কেউ 
কল্পনাও করতে পারেনি যে পরিকল্পিত অন্তর্ধানের এটা একটা 
প্রস্ততিমাত্র। 
দেেশত্যাগের প্রথম পর্ব সম্পর্কে সভাষচন্দ্র কীভাবে কোনপথে 


কলফাতা তথা বাংলার সীমানা পার হন, তার এক বিবরণ পাওয়। 
ঘায় সার পরিকল্পনা রাপায়ণের অগ্ভতম সহকারী ভগতরাম তলওয়ারের 
রচনা! থেকে । নুভাষচন্দ্রের অন্তধণন' গ্র-স্থ তিনি লিখেছেন, এক 
প্রশ্্রের উত্তরে ন্বতাষচন্দ্র নাকি তাকে বলেছিলেন,-..১৭ জানুয়ারি 
(১১৪১) মধ্যরাত্রের কিছু পর তার ভ্রাতুঙ্পুত্র তাকে কলকাতার 
বাড়ি থেকে মোটরে নিয়ে যাত্রা করেন ধানবাদ, তার ভাইয়ের 
বাড়ির উদ্দেশ্যে । তারা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে ধানবাদ এসে 
পৌছান ভোরবেলা । ধানবাদ তার ভাইয়ের বাড়ির কিছু দুরে তিনি 
গাড়ি থেকে নেমে ধান এবং ভ্রাতুষ্পুত্র একাই গাড়ি নিয়ে ভাইয়ের 
ংলোতে যান। এটা করার কারণ, যাতে বাংলোর কম চারীরা 
সন্দেহ করতে না পারে ষে এই অন্তর্ধানের ব্যাপারে তার ভ্রাতুষ্পুত্রের 
কোন হাত আছে। 
কিছুক্ষণ পরে ন্ুভাষচন্দ্র হাটতে হাটতে সে বাড়িতে প্রবেশ 
নরেন। তখন তার বেশ ছিল খাটি উত্তর-প্রদেশীয় মুগলমানী। 
পরণে ছিল পায়জামা, আচকান আর মাথায় ফেজ টুপি । ভাব 
দেখালেন, তিনি কোন এক ইন্ম্ব্যরেন্স অফিসার | তার ছদ্মাবশ ও 
পোশাক-আষাক এত নিখুঁত হয়েছিল যে তাব নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রও 
তাকে চিনতে পারেননি । স্বভাবতই, গৃহে স্থভাষচন্দ্র গৃহীত হলেন 
অপরিচিত আগন্তকের মত। তাকে রাখা হল অতিথিদের ঘরে। 
বিকালে ন্থভাষ পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লেন। যেন পথে একটা 
ট্যাকসি ধরে নেবেন। তার ছুই ভ্রাতুষ্প,ত্র এবং এক ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ 
কিছুক্ষণ পরে গাড়ি নিয়ে বেরুলেন। পথে তারা তাকে তুলে 
নিলেন। এবং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ন রোড ধরে গাড়ি চালিয়ে এলেন গোমো 
রেলওয়ে স্টেশনের কিছুটা দূর পর্যস্ত। মধ্যরাত্রি নাগাদ দিল্লী- 
কালকা মেল সেখানে পৌছানোর কথা । ততক্ষণ পর্যন্ত নির্জন 
একটা জায়গায় দাড়িয়ে তারা কথাবার্তা বলেন । ট্রেনটা যখন 
স্টেশনে ঢুকছে ঠিক তখনই ন্বভাষচন্দ্রকে গাড়ি থেকে নামিয়ে তার 


আজাদ হিন্দের-৩ ৪১ 


প্রায় আধ মাইল দৃরে চলে গিয়ে ট্রেন চল যাওয়া পর্যন্ত গাড়ির 
লোকজন অপেক্ষা করলেন। প্রায় আধঘণ্ট1 বাদে, যখন বুঝতে 
পারলেন, সুভাষচন্দ্র নিরাপদেই ট্রেনে চড়েছেন, তারা গাড়ি নিয়ে 
ধানবাদে ফিরে গেলেন । 

ম্বভাষচন্দ্র আমাকে বলেন, ট্রেন যাত্রার প্রথম অংশ ঘটনাপ্রধান 
ছিলনা । তিনি ফাস্ট ক্লাসে এসেছিলেন। ফ্রন্টিয়ার মেলে তিনি 
হোতির নবাবের সঙ্কে এক কামরাতেই আসেন । এই নবাবটি অতি 
ধনী ব্যক্তি । তিনি শুধু অন্যের সম্পদ সম্পর্কেই আগ্রহা ছিলেন; 
এবং তাদের সম্পদের সঙ্গে নিজের সম্পদের তুলনা করছিলেন। 
তিন এই নবাবের সঙ্গে কথোপকথন উপভেগগ করছিলেন। অনেক 
গল্পও শুনিয়েছিলেন ।**" 

২৭ জানুয়ারি আলিপুরের আদালতে হাজিরার দিন। কারাজীবন 
থকে অব্যহতি দিয়ে তাকে গৃহবন্দী রাখ! হলেও, তার বিরুদ্ধে 
আনীত পানা অভিযোগের মামলা তখনও সরকার চালিয়ে যাচ্ছেন। 
ণন্ধারঃ গোয়েন্দা-পুলিশঃ এমন কি দেশবাসী তখনও জানত ২৭ 
ফ্লান্ুয়ারি “ম্থভাষচন্দ্র আলিপুরে আসামীর কাঠ গড়ায় দাড়াবেন। 
কিন্ত তার, আগের দিন রেডিও এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ সারাদেশে 
ছড়িয়ে দিল । তাতে বলা হল, স্ুভাষচন্দ্রের কোনও খোজ নেই। 
গৃহবন্দী সুভাষ পুলিশ-গোয়েন্দার চোখে ধূলি দিয়ে উধাও ' কবে, 
কখন কীভাবে তার অন্তর্ধান ঘটল, কেউ তার সঠিক হিসাব দিতে 
পারল না। বৃটিশ প্রশাসন কেঁপে উঠল । সারাদেশে চাঞ্চঙা, পুলিশ 
নামরিক বাহিনী তৎপর । বেতার তরঙ্গে সর্বত্র সুভাষচন্দ্রকে 
পাকরাও করার জরুরী বাত্তা। 

১৬ জানুয়ারি । আপোষহীন নেতা স্বভাষগন্দ্রের খোজে যখন 
সারাদেশ তোলপাড়, তখন সুভাষচন্দ্র আর ম্থভাষচন্দ্র নন, তিনি 
তখন নেতাজী । ভিন্ন রূপে ততদিনে তিনি ভারতের সীমান। 
অতিক্রম করেছেন । 
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২৬ জানুয়ারি যখন বৃটিশ প্রশ।সন নেভাজীর রহস্যজনক অস্তর্ধানের 
খবর প্রথম জানতে পারলেন সেদিনই তিনি ভারত সীমান্ত তথা 
বৃটিশ শাসনের নাগপাশ অতিক্রম করে আফগানিস্তানের উপজাতি 
অঞ্চলে ঢুকে পড়েছেন। এ প্রসঙ্গে ভগতরাম তলওয়ারের জাবানী 
উল্লেখ্য । তিনি লিখেছেন; ২৬ জান্নুয়ারি। ১৯৪৯, ভোর ৬ট। 
আমরা যাত্রা শুর করলাম। তখনও একটু অন্ধকার রয়েছে । 
গাড়িতে ছিলাম আমরা পাচজন। নেতাজী, আবাদ খাঁ, ড্রাইভার, 
গাইভ বা পথপ্রদর্শক ও আমি। জামরড চেকপোস্টে যথারীতি 
গাড়ি চেক করাহল। আমরা এগিয়ে চললাম । এবং প্রায় ১১ 
মাইল দূরে খাজজুরি ময়দান মিলিটারি ক্যাম্পে এসে পৌঁছলাম । যে 
জায়গায় এসে গাড়ি থেকে নামলাম, সেখান থেকে একটা পথ চলে 
গেছে পাহাড়ের দিকে । জায়গাটা! জপজাতি সীমান্ত থেকে এক 
ফার্শং দূরে । সেখানে আমাদের নেমে পড়াটা আদৌ অস্বাভাবিক 
কিছু ছিল না। মিলিটারি ক্যাম্পটা সেখান থেকে এক ফার্পং 
দক্ষিণে । গাড়ি থেকে নেমেই আমরা তিনজন এগিয়ে চললাম । 
আবাদ খা আর ড্রাইভার সেখানেই কিছুক্ষণ দাড়িয়ে রইল। 
গাড়িটা যেখানে থেমেছিল, সেখানেই উপজাতি এলাকা ও বৃটিশ 
এলাকার সীমান্ত । আমরা এ পথটাই বেছে নিয়েছিলাম। যদিও 
এটা মিলিটারি ক্যাম্পের বেশ পাশ দিয়েই গেছে। উপজাতি 
অঞ্চলের প্রায় এক ফার্পং ভিতরে এক মুসলমান পীরের দরগ! 
আছে। সেখানে শ্রন্ধ! জানাতে ও আশীর্বাদ নিতে লোকজন ঘায়। 
গাড়িটা দাড় করিয়ে রাখা হয়েছিল । যাতে মনে হয়ঃ কেউ বুঝি 
পীরের দর্শনে গেছে_ আবার গাড়িতেই ফিরে আসবে । 

বৃটিশ সীমান্ত পার হতে হলে আমাদের ষে মাত্র এক ফাল গিয়ে 
উপজাতি এলাকায় ঢুকতে হবে, নেতাজীকে একথা ন! বলে, মনে হয় 
ভুল করেছিলাম। সীমান্ত পেরিয়ে মাইল ছুয়েক যাওয়ার পর 
নেতাজী বললেন, তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। আমরা থেমে আগুন 
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স্বালালাম এবং তার শয়নের ব্যবস্থা করলাম । তিনি যখন বিশ্রাম 
নিচ্ছেন, তখন তাকে জানালাম যে, আমরা ইতিমধ্যে দেড় মাইল 
পেছনে বুটিশ সীমান্ত অতিক্রম করে এসেছি । তার উপর এই 
খবরটির প্রভাব লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠল। মনে হল, যেন তার শ্রান্তি 
অতি তাড়াতাড়ি কেটে গেল। এই দেড় মাইল পথ অতিক্রম করতে 
আমাদের প্রায় ছৃ'ঘণ্টা সময় লেগেছিল। কারণ পথটা ক্রমশ 
উপরের দিকে উঠে গিয়েছিল 1. 

দীর্ঘ পরিক্রমা এবং গোপন তৎপরতার যে মানসিক উাছ্বগ ছিল 
নেতাজী তাত্তে বেশ পরিশ্রাস্ত হয়ে পন্ডলেন। ৩৭ জানুয়ারী 
প্রাতঃরাশ সেরে কাবুলের পথে তিনি একটি টাঙ্গা ভাড়া করে আবার 
যাত্রা শুরু করলেন । অবশেষে পরদিন ৩১ জানুয়ারি সকাল ১৮টা 
নাগাদ কাবুল সহরে গিয়ে পৌছুলেন। 

কাবুল পৌছে নেতাজী অনেকট! নিশ্চিন্ত হলেন বটে কিন্ত 
সেখানে সাময়িক বিরতিকে তিনি পুরোদস্তুর কাজে লাগাতে উদ্যোগী 
হলেন। বৃটিশ শাপনের বাইরের এ দেশ থেকে নেতাজী প্রথমে 
রাশিয়া যাত্রার কথা ভাবেন । ন্ুুতরাং কাবুল পৌছবার পরদ্দিনই 
অর্থাৎ ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ তিনি সেখানকার রুশকর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
যোগাযোগ করেন কিন্তু সে যোগাযোগ সফল হয়না । তারপর 
নেতাজী স্থানীয় জার্মান কূটনীতিকদের সঙ্গে ষোগ্থত্র স্থাপন করেন । 
এ প্রসঙ্গে তার সঙ্গী-সহচর ভগত্রাম তলওয়ার লিখেছেন £ নেতাজী 
প্রথমে দেখা করলেন এক তরুণ জার্মানীর সঙ্গে । তাকে চিত্র 
সম্বলিত কাগজপত্র দেখালেন । নেতাজী তাকে তার উদ্দেশ্যের 
কথা বপলেন। বাইরের পরিস্থিতি কী তাও জানালেন এবং বললেন 
ষে তার পক্ষে বাঞ্ছনীয় হল তাদের রক্ষাবেক্ষণে থাকা । তরুণ 
জার্মানটি জানালেন যে তার মনেহয়, নেতাজীকে তাদের পর্যবেক্ষণে 
রাখা সম্ভব হবে। তারপর তিনি মিনিস্টারের সঙ্গে নেতাজীর 
সাক্ষাতের ব্যবস্থা! করেন। নেতাজী তাকেও তার উদ্দেশ্য ও কর্ম” 


স্থুচী বুঝিয়ে বলেন। মিনিস্টার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে আনন্দ প্রকাশ 
করে বলেন যে, তাঁদের পক্ষে তাকে লিগেশনে চাকরীরভ আফগান 
কর্মচারীদের দৃষ্টির আড়ালে রাখা হয়তে৷ সম্ভব হবে না। তাই 
তাদের সঙ্গে থাকাটা নেতাজীর পক্ষে ক্ষতিকর ও ঝুঁকির ব্যাপার 
হবে। তিনি অবশ্য প্রতিশ্রুত্তি দিলেন, অবিলম্বে বালিনকে বিস্তৃত 
সংবাদ পাঠিয়ে তার শিদেশি চাইবেন। তিনি তাকে বাইরে 
ষোগাযোগের জন্য একজনের নাম বলে দিলেন। ই'নি হলেন হের 
টমাস। কাবুলে সীমেন্স-এর অন্যতম প্রতিনিধি । 

তিনদিন বাদে আমরা দুজনেই হের টমাসের অফিসে গেলাম । 
সামরা খন গিয়ে পৌছলাম, তখন হের টমাস ছিলেন না। আর 
একজন জার্মান রেডিও ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। নেতাজী তার সঙ্গে 
জার্মীন ভাষায় কথা বললেন। আধঘণ্টা বাদে আবার ফিরে এলাম । 
তখন হের টম্গাস ছিলেন। নেতাজী টমাসের কাছে নিজের এবং 
আমার পরিচয় দিলেন এবং জানতে চাইলেন তার জন্য কোন বার্তা 
আছে কিনা। টমাস জানালেন, তাকে এই বার্তা জানাতে বলা 
হয়েছে যে, বালিন তার সফল অন্তধণানে অত্যন্ত আনন্দিত এবং তার 
ষে সাহায্য দরকার সেই সাহায্য দিতে জার্মান লিগেশনকে নিদে শ 
দেয়! হয়েছে । সেই সঙ্গে বালিন আফগানিস্তান থেকে তার 
নিরাপদ যাত্রার জন্ত চেষ্টা করছে । 

ওদিকে বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা তখন ক্রমেই বেড়ে চলেছে । ফলে? 
বিশ্বরাজনীতির নিত্য পরিবর্তন ঘটছে। নেতাঁজীর কূটনৈতিক মন 
অস্থির হয়ে উঠল। পরিবর্তনশীল বিশ্বরাজনীতির এই নুবর্ণ নুষোগ 
গ্রহণ করে কীভাবে পরাধীন ভারতভূমিকে বৃটিশাসনের নাগপাশ 
থেকে মুক্ত কর! যায়-_সেই ভাবনায় নেতাজী চঞ্চল হয়ে উঠলেন । 
একটি দিন তার কাছে তখন মহু। মূল্যবান । 

এরপর জামান মিনিস্টারের সঙ্গে একের পর এক যোগাযোগ 
চলল। ২৩ ফেব্রুয়ারি ভগত্রাম তলওয়ার ফের টমাসের অফিসে 
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গেলেন। উদ্দেশ্য, বালিন থেকে নতুন কোন বার্তা আছে কিনা তা 
জানা। তিনি অবশ্য জানতে পারলেন, নেতজীর বিদেশ যাত্রা! ও 
প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য ইতালীর মিনিস্টারের সঙ্গে তাদের 
পরবতী যোগাযোগ রাখতে হবে । এ বিষয় জার্মান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
ইতালি সরকারের একটা গোপন বোঝাপড়া হয়েছে । 

নিরশশিমত ভগতরাম তলওয়ার কাবুলস্থ ইতালিয়ান লিগেশন 
অফিসে গেলেন। সেখানে ইতালীর মিনিস্টারের সঙ্গে পরিচয় হল । 
ভগতৎরাম তার কাছে নিজেকে রহমৎ খ'! নামে পরিচিত করলেন । 
এ প্রসঙ্গে ভগত্রাম বলেছেনঃ তাকে জানালাম ম্ুুভাষচন্দ্রকে 
কাবুল পর্যন্ত এনেছি। ৩১ জানুয়ারি থেকে এখানে আছি। তিনি 
বললেন 'যে, জার্মীন মিনিস্টার তাকে বলেছেন, আমরা নাকি 
নিজেরাই যেতে চাইছি। স্টো একটু ঝুঁকির কাঞজ্জ হবে 
আফগানিস্তানেই নয়ঃ রাশিয়াতেও বটে। তিনি বললেন, তিন 
অক্ষশক্তির সরকার মিলিতভাবে সোভিয়েত সরকারকে অনুরোধ 
করেছেন, সুভাষচন্দ্র বন্ুর জন্য ট্রানজিট ভিসা ইন্ত্য করার জন্য ।-. 
্রযানজিট তিসা দেওয়ার জন্য সোভিয়েত কর্তৃপক্ষকে অক্ষশক্তির 
সরকারগুলি যে অনুরোধ করেছিলেন, সে সম্পর্কে শেষঅবধি কী 
হয়েছিল, আমার তা সঠিক জানা নেই । তবে ঘটন! হল, নেতাজী 
আফগানিস্থান ত্যাগ করেছিলন অরল্যাণ্ডো কাৎজাওয়ার নাে 
একট পাশপোর্টের সাহায্যে--পথ ছিল রাশিয়৷ হয়ে |". 

কাবুলে ইতালীয়ান লিগেশনের দ্বিতীয় সেক্রেটারির নাম ছিল 
মিঃ ক্রেশিনি। নেতাজীর কাবুল ত্যাগপর্বে তিনি নানাভাবে তাকে 
সাহায্য করেন। ইতালী- কর্তৃপক্ষ নেতাজীর কাছে তিনটি বিকল্প 
পরিকল্পনা পেশ করলেন। (ক) রুশদের কাছ থেকে ট্র্যানজিট 
ভিসা! নিয়ে তার সাহায্যে বিদেশ পাড়ি, €(খ)কুযুরিয়ার পরিকল্পনা 
অথবা (গ) ইরান ও সিরিয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রা । পপ ০ 
নেতাজী কাবুল ত্যাগ করেন ১৮ মার্চ” ১৯৪১। তারও প্রায় 


৪৬ 


এক সপ্তাহ আগে ইতালীয় মিনিস্টার আলবার্ড পিয়েত্রো কোয়া- 
রোনির স্ত্রী শ্রীমতী কোয়ারোনি নেতাজীর পাশপোর্টের জঙ্য 
প্রয়োজনীয় ফটো৷ তোলার বাবস্থা করেন। এছাড়া তার পোশাক- 
আষাক, নুযুটকেশ ও বিদেশ যাত্রার জন্য দরকারী জিনিসপত্রও তিনি 
জোগাড করে দেন। এই বিদেশিনী প্রয়োজনীয় গোপন বার্তাও 
নিয়মিতভাবে বহন করতেন এবং নেতাজীর সহযোগীদের কাছে ত।' 
পৌছে দিতেন। 


পূর্ব পরিকল্পনা মত ১৭ মার্চ সন্ধ্যায় নেতাজী তার সহকর্মীদের নিয় 
ইতালীয় লিগেশনের দ্বিতীয় সেক্রেটারি মিঃ ক্রেশিনির বাড়ি উপস্থিত 
হলেন। তার আগে নেতাজী সহকরমীীদের নিয়ে শেষবারের মত 
কাবুল শহর ঘুরে দেখলেন। সেখানে পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গেও তিনি 
দেখা সাক্ষাৎ করে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন । 

মিঃ ক্রেশিনির বাড়িতে তার নৈশভোজ সভায় ক্রেশিনি ছাড়া 
আরও কয়েকজন ইতালায় কূটনীতিক উপস্থিত ছিলেন অনেক 
রাত্রি পর্যন্ত নেতাজীর ভবিষ্যৃত কর্মস্থপী ও পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ- 
আলোচনা হল। কাবুলে নেতাজীর শেষ দিন সম্পর্কে তার সঙ্গী 
ভগত্রাম তলায়ার লিখেছেন 2 নেতাজী ও আমি সে রাত্রে শয়ন 
করলাম অতিথি কক্ষে । পরদিন ১৮ মার্চ সকালে, অন্ধকার 
থাকতে থাকতেই তারা চলে গেলেন। ডঃ ওয়েনগার ও জামান 
লিগেশন থেকে আরেক ভদ্রলোক আগে থেকেই এসেছিলেন । 
গাড়িতে সবশ্তদ্ধ পাঁচজন যাত্রী ছিলেন £ নেতাজী, ডঃ ওয়েনগাঁর, 
অন্য জার্সান ভদ্রলোক, একজন ইতালীয় এবং একজন ড্রাইভার-- 
"সেও বিদেশী |". 

সার! ভারতে বুটিশরাজ যখন সর্বশক্তি দিয়ে নেতাজী লুভাষচন্দ্র্জে 
খুঁজে বার করতে দূর প্রতিজ্ঞ, ভাদের সাবিক তৎপরতা আর 
অভিযানে বখন সারাদেশ মধিত তোলপাড়, তখন নেতাজী শ্ুভাষচন্ত্র 
বন্ধু ভারত আফগানিস্তান পার হয়ে রাশিয়ার পাহাড়ি পথ ধরে 
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এগিয়ে চলেছেন এক নতুন অতথধানের স্বপ্ন নিয়ে। নুত।ষচন্দ্র বসু 
তখন নেতাজী, আর নেতাজীর নকল নাম তখন অরল্যাণ্ডে 
কাংজাওয়ার। 

১৯৪১-এর মাচ মাস। 

কাবুল থেকে অরল্যাণ্ডো কাৎজাওয়ার ওরফে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বন্দু 
মস্কোয় গিয়ে উপস্থিত হলেন। ইতালীয় পাশপোর্টের সাহায্ মার্চের 
শেষ সপ্তাহে ছদ্মনামে মুভ ষচন্দ্র সোভিয়েট রাশিয়ায় পৌছলেন 
অনেক আশা আর আকাজ্ষা নিয়ে। প্রথমে তার ইচ্ছা ছিল, 
র1শিয়ার সহায়তায় মাতৃত্মি ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদশক্তি কৃটিশের 
কবল থেকে মুক্ত করা । তিনি ভেবেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
সমাজতান্ত্রিক দেশ তার আবেদনে সাড়া দেবে । কিন্তু তৎকালীন 
বিশ্বরাজনীতির পঙ্কিল আবর্ত ও পরিস্থিতিতে তাকে হতাশ হতে হল। 
সোভিয়েত রাশিয়ার সামনেও তখন বিপদের কালে মেঘ ধনায়মাণ | 
হিটলারের নেতৃত্বে জার্মান তখনকার দিনে বিশ্বের এক অপ্রতিহত 
শক্তি । রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ অনুমান করতে পেরেছিলেন, দ্বিতীয় 
বিশ্বযু'দ্ধর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জার্মান হয়তো অক্ষশক্তি নিয়ে তাদের 
দেশের উপর অতকিত আক্রমণ চালাবে । সুতরাং সেই চরম মুহুর্তে 
হিটলারের স্বপ্ন ও সাধ চুর্ণ করতে দেশের স্বার্থে রাশিয়াকে বৃ.টন ও 
আমেরিকার সাহায্যপ্রাথ হতে হবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে রাশিয়ার 
নেতৃবৃন্দ বৃটেনের সঙ্গে একটা গোপন সম্পরক গড়ে তুলতে সক্রিয় 
ছিল। অতএব বিশ্বরাজনীতির সেই চরম মুহুর্তে রাশিয়া আত্রাজ্যবাদ 
বিরোধী নেতা বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে কূটনৈতিক আশ্রয় এবং 
প্রয়োজনীয় সাহাধ্য দিয়ে বুটেনের বিরাগভাজন হওয়ার ঝাঁকি নিতে 
চায়নি। রাশিয়ার এই মনোভাব বুঝতে পেরে নেতাজী নুভাষচন্দ্রকে 
বেশ হতাশ হতে হয়। এছাড়া নেতাজীকে সাহায্য করতে রাশিয়ার 
অপারগত্তার অন্ত একটি কারণও থাকতে পারে । রাশিয়ার নেতৃকৃম্দ 
তার কয়েক বছর আগে ম্বভাষচন্দ্রকে সোভিয়েত দেশ সফরের জন্ত 
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আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন । কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশত সেই আমন্ত্রণ রক্ষ/ করে 
সেই সময় স্বুতাষচন্দ্র রাশিয়া ষেতে পারেননি । তিনি তখন শারীরিক 
দিক থেকে অনুস্থ ছিলেন। রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ ন্ুুভাষচন্দ্রের এ 
অসুস্থতাকে “রাজনৈতিক অন্ুখ' বলে মনে করেছিলেন । নেতাজী 
নুভাষচন্দ্রের প্রতি একারণেও হয়তো তদানীন্তন রুশ কর্তৃপক্ষের 
কিছুটা অভিমান অথবা ক্ষোভ থেকে থাকতে পারে । ষে কারণেই 
হোক, শেষপর্যস্ত রাশিয়ার সহযোগিতার অভাবে নেতাজী মক্ো 
ছেড়ে জার্মান যাত্রার পরিকল্পনা নিতে বাধ্য হন। 

বৃটিশ শক্তির বিরোধী জার্মান বাহিনীর গতি তখন অপ্রতিহত। 
হিটলারের নেতৃত্বাধীন জার্মানের সঙ্গে বুটেন আমেরিকার লড়াই 
সারা বিশ্বকে কীপিয়ে তুলল। নেতাজী কৌশলগত কারণে শত্রুর 
শত্রুকে মিত্র রূপে বরণ করে নিলেন। ত্বদেশ ভূমির মুক্তির প্রশ্নই তার 
কাছে বড় হয়ে দেখা দিল। 

এছাড়! নেতাজী ন্ুভাষচন্দ্র আগে থেকেই খবর রেখেছিলেন, 
আফ্রিকার উত্তর উপকূলে বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে জার্মান-ইতালী 
সেনাদের যে তুমুল যুদ্ধ £লছিল, তাতে বৃটিশ বাহিনী চূড়ান্তভাবে 
বিধ্বস্ত হয়। যুদ্ধ টুবার্ক ধাটি পতনের সময় জার্মান এবং ইতালী 
সেনাদের হাতে ষেসব বৃটিশ বাহিনী গ্রেপ্তার হয়, তার অধিকাংশই 
ছিল ভারতায় জওয়ান। ধুত সেইসব জওয়ানদের ইতালী নিয়ে 
যাওয়৷ হয়। সেখানে প্রবাসী ভারতীয় এক বিপ্লবী বাবা অজিত সিং 
সেইসব যুদ্ধবন্দী ভারতীয় জওয়ানদের নিয়ে এবটি' দল গঠনের চেষ্টা 
করছিলেন। ইতালী এবং জার্মান সরকার বাবা অজিত পিং-এর 
কাজে নানাভাবে সাহায্য এবং সহযোগিতা করছিলেন। এ ছুই 
দেশের রণবিশারদগণ বুঝতে পেরেছিলেন, ধৃত জওয়ানদের বৃটিশ 
বিরোধী মানসিকতা ব্যাপকতর করতে পারলে তাদের যুদ্ধজয়ের 
'পথ আরও ম্ুগম হবে। 
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নেতাজী মুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হল না। 
তিনি স্থির করলেন, রাশিয়া অথব! জার্মান-ইতালী যে দেশই হোক, 
সাআজ্যবাদ-শরক্তির বিরোধীতায় যে শক্তি তাকে সসম্মানে সহায়তা 
করতে এগিয়ে আমবে, তাকেই তিনি স্বাগত জানাবেন। দেশের 
মুক্তির প্রয়োজনে, পরাধীন জাতির স্বাধীনতা লাভের তাগিদেই 
তিনি তা" গ্রহণ করবেন। তিনি ভাবলেন, রাশিয়। যদি তার শ্বাথে 
বৃটিশশক্তির সাহায্যপ্রার্থী হতে পারে, তবে তিনি কেন দেশের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের সাহায্যের জন্য জার্মান-ইতালীর ব্যাপক. 
প্রভাব এবং শক্তিকে সুকৌশলে কাজে লাগাবেন না। 

নেতাজী নুত।ষচন্দ্রঃ অতএব, বিনা দ্বিধায় মস্কো ছেড়ে চাল গেলেন 
জামানের রাজধানী বালিন সহরে। তারত থেকে উত্তর পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ হয়ে কাবুল, কাবুল থেকে মস্কো, মস্কো থেকে বালিন! 
মাত্র তিন মাসের মধ্যে ছদ্মবেশধারী ছদ্মনামে নেতাজী স্ুভাষচন্জ 
কখনও রেলপথে, মোটরযানে, কখনও টাঙ্গায় অথবা পায়ে হেঁটে প্রথম 
পর্যায়ে অভিযান শেষ করলেন। বালিন সহরে তিনি নতুন নন । 
১৯৩৫ সালে অর্থাৎ তার প্রায় বছর ছয়েক আগে তিনি আর একবার 
জার্মান গিয়েছিলেন । তখন ব্যক্তিগতভাবে বিশিষ্ট কিছু জার্মান 
শিক্ষাবিদ রাজনীতিবিদের সঙ্গে সথ্যতা স্থাপিত হয়।। সরকার' 
পর্যায়ে তেমন কোন পরিচয় না ঘটলেও, জামানের কিছু. যুব ও প্রবীন, 
নেতার সঙ্গে তার তখন বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। অতএব, এই 
রাজনৈতিক সফরের সময় পুরানো সখ্যতায় তিনি বেশ উপকৃত হন। 
জার্মান বিদেশ দপ্তর ইতালীয় পাশপোটধারী অরল্যাণ্ডো 
কাৎজাওয়ারের আসল নাম, তার পূর্ব পরিচয় এবং এ দেশ সফরের 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকিবহাল ছিলেন। কারণ আগে থেকেই 
কাবুলস্থ জার্মান প্রতিনিধি নেতাজীর বৈপ্লবিক জীবন, তার আদর্শ ও 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে এক গোপন রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন । 

নেতাজীর উপস্থিতি এবং উদ্দেশ্য যাই হোক ন৷ কেন, জার্মীন সরকার 
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ভাকে তেমনভাবে গ্রহণ করতে পারল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সঙ্ঘট 
সমস্যায় জার্মান সরকার তখন বিশেষভাবে বিব্রত । যুদ্ধের দ্রেত 
প্রসার, বৃটেন আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়ার গোপন মত বিনিময় 
ইত্যাদির খবর, বিশ্বরাজনীতির গতিপ্রকৃতি এবং আস্তর্জাতিক 
পরিস্থিতিতে স্ভাগত নেতাজী: ম্বভাষচন্দ্রকে কীভাবে গ্রহণ করবেন 
জার্মান সরকার তা প্রথমে স্থির করতে পারছিলেন না। 

সেবার ন্থৃভাষচন্দ্র জার্মানে এসেছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের একজন 
নেতারূপে । এবার এসেছেন জাতির মহানায়ক রাপে । সঙ্গে বিরাট 
পরিকল্পনা । নেতাজী অতএব সহজে হতাশ হলেন না। জার্মান 
সরকারের কাছ থেকে একটা স্বীকৃতি আদায়ের জন্য নতুনভাবে 
তিনি উদ্ভোগী হলেন এবং যতদিন পর্যন্ত তা” তিনি আদায় করতে 
না পারলেন, জার্মান বিদেশ দপ্তরের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
রেখে চললেন। 

জাম্মানের বিদেশ দপ্তর অবশ্য আগে থেকে নেতাজী বন্দু সম্পর্কে 
মোটামুটিভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাদের পুরানো ফাইলে 
ভারতস্থ জামান ক,টনৈতিক সুত্রে প্রাপ্ত গোপন রিপোর্টে নেতাজীর 
মতাদর্শ, সংগ্রামী জীবন ও তার আন্দোলনের বিভিন্ন বিবরণ 
যথাযথভাবে উল্লেখ ছিল। বিশ্বযুদ্ধ আগে কলকাতাস্থ জার্মান 
কনসাল জেনারেল ভারতীয়, বিশেষ করে কলকাতার রাজনৈতিক 
পরিবেশ সম্পর্কে, যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, তাতেও ন্ুস্পষ্ট ভাষায় 
নুভাষচন্দ্রকে বৃটিশ বিরোধী জনপ্রিয় নেতা বলে অভিহিত করা 
ছিল। এছাড়াও কাবুলের জার্মান প্রতিনিধির মাধ্যমেও মুভাষচন্দ্রের 
ভাবন। চিন্তা, উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে সর্বশেষ রিপোট জামান 
বিদেশ দপ্তর পেয়েছিলেন। ন্ুতরাং তার চিন্তাধারা, পরিকল্পনা এবং 
ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জার্মান সরকারের ধারণা খুব একটা অস্পষ্ট ছিল 
না। কিন্ত তা সত্বেও বিশ্বযুদ্ধের ভারে ভারাক্রান্ত জার্মান বিদেশ 
দণ্তুর নেতাজীর বিষয়ে কোন পাক! দিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়দায়িত্ব 
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'নিজেদের হাতে নিত্বে ভরস। পাচ্ছিলেন না। এতএব বিশ্বরাজনীতির 
জটিল পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিদেশ দপ্তর, নেতাজী বনু বিষয়ক 
বিভিন্ন রিপোর্ট উল্লেখ করে তার নথিপত্র সরাসরি হিটলারের কাছে 
পাঠিয়ে দিলেন। 

নেতাজী বিদেশ দপ্তরের দিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে একটু 
নিশ্চিন্তই হলেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল দেশত্যাগ ও বৃটিশ বিরোধী 
সংগ্রামের উদ্দেশ্য অশ্নুধাবন করে হিটলার তাকে ক,টনৈতিক আশ্রয় 
দান এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে দ্বিধা করবেন না। 

ভারতবর্ষ ও ভারত্ববাসী সম্পর্কে হিটলারের বার্তব অভিজ্ঞত্তা খুব 
্বচ্ছু ছিল না। তিনি বৃটিশ সুত্রে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্পর্কে 
ষেটুক খবর পেতেন, ত।র ভিত্তিতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, চারিত্রিক 
ও অন্যান্য দিক সম্পর্কে একট! আবছা ধারণ! গড়ে তুলেছিলেন। ফলে 
ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর প্রতি তার খুব একটা! শ্রদ্ধার ভাব ছিল ন]। 
ভারতবর্ষকে হিটলার একটি বুটিশ উপনিবেশ রূপেই মনে করতেন। 
তার ধারণা হয়েছিল, ঘে জাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী বিদেশী শাসক 
শক্তির পদানত্ত থেকেও কোনোরকম মুক্তি আন্দোলন করে না তারা 
ভীরু কাপুরুত্বের দল। ভারতবাসী যে বৃটিশ বিরোধা বনু সংগ্রাম 
আন্দোলন করেছে, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে 
অসহযোগ আন্দোলনের প্রাবনে বিদেশী বৃটিশশক্তিকে যে বারংবার 
কাপিয়ে ভাবিয়ে তুলেছে, সে সংবাদ তিনি জানতেন না। কারণ, 
প্রথম দিকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তার প্রাপ্ত সংবাদের মূল সুত্র ছিল 
বৃটিশ ও তার প্রভাবিত দেশসমুহ। তদানীন্তন অন্যান্য বিশ্বনেতাদের 
মত হিটলারও ইংরাজী সাহিত্য আর ইতিহাস-ভিত্বিক শিক্ষা লাত 
করেছিলেন । নুতরাং প্রথম জীবনে তিনি বৃটেনের চোখ দিয়ে 
ভারতবর্ষের ছবি দেখতেন। তার বিশ্বাস হয়েছিল, ভারতবাসী 
বুটেনের অধীন থাকতে আগ্রহী। ভারতীয়রা ষে প্রথমাবধি বৃটিশ 
সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তি আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয়-সচেষ্ট 
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ছিল, তা! গার জানা ছিলনা । এবিষয় তার বাস্তব অভিজ্তরতা: 
এবং জ্বানেরও অভাব ছিল । 

ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্পর্কে হীন মনোভাব পোষণের পেছনে 
হিটলারের অন্য এক অভিজ্ঞতাও যে কাজ করেনি, তা নয়। তিনি 
ভারতীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনও খবর পেতেন না। 
অথচ হিটলার যখন প্রথম বিশ্বধু'দ্ধর সময় ইখিওপিয়! সহ বিভিন্ন 
রণাঙ্গণে সাধারণ সেনার্নপে লড়াই করেছেন, দেখেছেন, বৃটিশ 
বাহিনীর হয়ে লড়াই করে অজত্্র ভারতীয় জওয়ান অকাতরে প্রাণ 
দিয়েছেন । অর্থাৎ একটা জাতি তার দেশের শোষক-শাসকের হয়ে 
তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে যতখানি উৎসাহী, স্বদেশের মুক্তির জন্য 
ততখানি নয়। বলা বাহুলঙ্গ্য, একপেশে সংবাদ ও অভিজ্ঞতার উপর 
ভিত্তি করে হিটলারের এই মানসিকতা গড়ে উঠেছিল। ফলে 
ভারতীয়দের সম্পর্কে তার খুব একটা উচ্চ ধারণা ছিল না । অতএব 
নেতাজী স্ুুভাষচন্দ্রের বালিনে উপস্থিতির খবরে প্রথমে হিটলার 
দ্বিধাহীন ভাবে তাকে সমর্থন জানাতে কুগ্ঠা প্রকাশ করেন। বিদেশ- 
দপ্তরের কাছ থেকে পাওয়! নেতাজী বন্দু সম্পর্কে সরকারী বিবরণ 
এবং নোট দেখেও তিনি সহজে তার পূর্ব মনোভাবের পরিবর্তন 
করতে পাবেন না। 

ওদিকে মুসোলিনী নেতাজী নুভাষচন্দ্রকে রোমে আমন্ত্রণ জানালেন । 
ভিনি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা তার দেশের সাহায্যের প্রতি শ্রাতিও 
দ্িলেন। সেই আমন্ত্রণ পেয়েও নেতাজী তা? গ্রহণ করলেন নাঁ। 
কারণ, তার মনে হ'ল মুসোলিনীর আমন্ত্রণ এবং নেতাজীর ইতালি 
বাস তার মুল উদ্দেশ্য সধনে খুব বেশী সহায়ক হবেনা । 

বরং বালিন গিয়ে হিটলারের সহায়তায় বৃটিশ সাআজ্য বিরোধী 
গ্রামে নামা তার পক্ষে হবে অনেক বেশী লাভজনক | অতএব তার 
আগে তিনি হিটলারের সঙ্গে সরাসরি কথা বল।য় উদ্যোগী হলেন। 
সরকারী ভাবে নেতাজীর সঙ্গে হিটলারের সাক্ষাৎ ঘটে বেশ কয়েক 
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দিন পর। তার আগে হিটলারের পরামর্শ সমিতি নাজি (2) 
সদস্থাদের সঙ্গে নেতাজীর রাজনৈতিক আলাপ আলোচনার ম্থুষোগ 
হয়। নাজির সদস্যর ছিলেন জার্মান সমাজতস্ত্রী দলের সদস্থয । 
নাজিদের সঙ্গে কথাবার্তা আর আলাপ আলোচন৷ খুব একট! ফল্রগ্রস্থ 
হল না। তারা যে সর্তে নেতাজীকে সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস 
দেন, নেভাজী তা" প্রত্যাখান করেন এবং তাদের বলেন, কোন 
জাতীয়তাবাদী নেতাই তার দেশ ও জাতির স্বার্থের পরিপন্থী কোন 
চুক্তি বা সর্তে সম্মত হতে পারে না। 

নাজি প্রতিনিধিদের সঙ্গে নেতাজীর আলোচনা শেষ অবধি 
তেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হল। নেতাজীকে যুক্তিতর্কে নানাভাবে এবং 
একটু মোলায়েম অথচ হুমকির নুরে নাঞ্জি প্রতিনিধির তাদের সর্ত 
গ্রহণের অন্থুরোধ জানান। আপোষহীন নেতা নেতাজী বোধহয় 
তাদের নরম সুরের গরম ইঙ্গিতের মমীর্থ বুঝতে পারলেন । সঙ্গে সঙ্গে 
নাজি প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে সু্পষ্ট ভাষায় বললেন : মাতৃভূমির 
স্বার্থেই আমি সুদূর ইউরোপের এই জার্মানীতে এসেছি । সুদক্ষ 
বৃটিশ গোয়েন্দারা সতর্কতামূলক সব ব্যবস্থ! নিয়েও আমার দেশত্যাগ 
বন্ধ করতে পরেনি ম্ৃতরাং জামান গোয়েন্দাদের চোখে ধুলা দিয়ে 
আত্মগোপন এবং উধাও হওয়া আমার পক্ষে কিছুই নয়। প্রয়োজন 
হলে যেকোন ঝুঁকি নিয়ে আমি পুনরায় স্বদেশে ফিরব । তবুও 
আমার মাতৃভূমির স্বার্থের প্রতিকূশ কোনও সর্তে আমি বিশ্বের 
কোনও শক্তির কাছে মাথ] নত করব না। 
নাজি সদস্যরা নেতাজীর তেজোদ্ৰীপ্ত এবং দৃঢ় এই মনোভাবে 
বিস্মিত, হতবাক হলেন। এধরণের ব্যত্বিত্ব তারা আগে আর 
দেখেছেন বলে মনে হল না। মহানায়ক নেতাজীর ভারত অভি- 
যানের প্রস্ততিপর্বে তার পরিকল্পনা রূপায়ণে নিয়মিত সাহায্য 
দিতে নাজিপ্রতিনিধিরা সম্মত হলেন । বুঝলেন, নেতাজী এক 
অগ্রিশ্ষুলিঙ্গ । বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামী এই নেত। ভিন্নজাতের মানুষ । 
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নাজি প্রতিনিধিদের কাছ থেকে সব বিবরণ পেয়ে মহাবীর হিটলার 
আরেক নায়কের প্রতি শ্রদ্ধায় আকৃ হলেন। মহানায়ক নেতাজীকে 
ভিনি তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন । 

তারপর মুগ্ধ হিটলার ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে নেতাজীর দেওয়। 
সমস্ত দাবী নিঃসর্তে মেনে নিয়ে সরকারকে অবিলম্বে তা কার্যকর 
করার নির্দেশ দিলেন এবং নেতাজীকে একজন স্বাধীন দেশের মুখ্য 
নেতারাপে কূটনৈতিক স্বীকাঁহ দিলেন। তারপর থেকে জার্মানীতে 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে স্বাধীনতা এবং রাজনৈনিক কর্মতৎপরতার 
নু'যাগ সুবিধা পান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অবস্থার তা” বু বিদেশী 
ক,টনীতিকেরই ঈর্ষার কারণ হায়ে দাড়ায়। 

এপ্রসঙ্গে জার্মানীর হাঙাড়িয়ান প্রতিনিধি ক্ষোভ প্রকাশ করে 
বলেছিলেন আমরা জার্মান সরকারের মিত্রপক্ষ । অথচ শ্রভাষচন্্র 
একজন ভারতীয় হয়ে জার্মানীতে যে রাজনৈতিক নুযোগ মুবিধা ভোগ 
করছেন, তা” যেকোন পুর্ব ইউরোপের ক,টনীতিকের পক্ষে 
কল্পনাতীত ।**" 

ব।লিনে অবস্থানকারী তৎকালীন জাপানী রাগদূত এবং বিশ্বখ্যাত 
ক.টনীতিক মোরেল ওমীমা নেতাজী প্রসঙ্গে ব.লছিলেন এশিয়া 
ইউরোপ ও আযামেরিকার যেকজন বিশিষ্ট ক,টনীতিকদের সঙ্গে 
আলাপ আলোচনার ঘনিষ্ঠ সুযোগ সুবিধা হয়েছে, তার মাধ্যে 
নেতাজী স্থভাষ অনন্য এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্ব । 

নেতাজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর ভারঠবর্ষ এবং ভারভীদের সম্পর্কে 
হিটলারের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। ইতিপূর্বে ভারতীয়দের 
সম্পর্কে তার যে ঘ্বণ্য মনোভাব ছিল+ নেতাজীর সঙ্গে কথা বলার 
পর ত)” তার মন থেকে দূর হয়ে যায় এবং বীরের দেশ এবং 
স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধাশীল হন। 
হিটলার তার আত্মজীবনীমুলক গ্রন্থ “মেইন কামপক-এ ভারতীয়দের 
সস্পর্কে যে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন, নেতাজীর সংস্পর্শে আসবার 
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পর তিনি পরবর্তীকালে তার আত্মজীবনী” থেকে তা” বাদ গন € 
এবং স্বীকার করেন, ভারতবর্ষ ভারতীয়দের সম্পর্কে অজ্ঞানতা, 
সঠিক সংবাদস্ত্রের অভাবেই আত্মজীবনে তিনি প্রথম ভূল তথ্য 
ও মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। নেতাজী ন্ুভাষচন্দ্রের প্রভাব জ্বয়ং 
হিটলারকে যে কতখানি প্রভাবাদ্বিত করে, এই ঘটনাই তার প্রমাণ। 
অতএব পরবতভা সময়ে নেতাজী যে কয়মাস বালিন তথা জার্মানীতে 
ছিলেন, ন্বাধীনচেতা নেতা নেতাজী ছিলেন সম্পূর্ণ শ্বাধীদ 
সম্মাতিভাবে সকল রকম কাজের ঢালাও অধিকার নিয়ে । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে সুভাষচন্দ্র তার 
পরবঙ্ী পরিকল্পনা কর্ষকর করতে প্রয়াসী হলেন। তিনি যখন 
হিটলারের সঙ্গে দেখা করেন, তার মাত্র মাস ছয়েক আগে অর্থাৎ 
১৯৪২ সালের ১৮জানুয়ারি জার্মান-ইতালি ও জাপান এক চুক্তিতে 
আবদ্ধ হয়। একদিকে এই তিনটি দেশ অপর পক্ষে বৃটেন এবং 
আমেরিকা ৷ 

নেতাজীর, স্বপ্ন ছিল ভারতবর্ষ থেকে বিদেশী শক্তি বৃটিশকে হটিয়ে 
মাতৃভৃমিকে মুক্ত করা । ন্মৃতরাং বৃটিশ বিরোধী শক্তির এই নবগঠিত 
মোচা তাকে বিশেষভাবে উৎসাহী করল। কারণ, স্বদেশ ছেড়ে 
বালিন আসবার পথে মক্কোয় গিয়ে তিনি বুঝেছিলেন? সমাজতন্ত্র 
দেশ সোভিয়েত রাশিয়াও জার্মান শক্তির ভয়ে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ- 
আযামেরিকার জঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চলেছে । অতএব জার্মান ও তার 
মিত্র শক্তির সহায়তায় শ্বদেশভূমির মুক্তিসাধনের পথকে সহজসাধ। 
করে ভুলতে কৌশলগত কারণে নেতাজী খুব একটা অবৈজ্ঞানিক 
পন্থা বলে মনে করলেন না। 

অপর দিকে নেতাজী জানাতেন, উত্তর আফিকার বৃটিশ ভারতীয় 
জওয়ানরা দলত্যাগ করে বেরিয়ে আসছিল; এবং আফ্রিকার 
রণাঙ্গণৈ জার্মান-ইতালীর হাতে বন্দী পরাভূত বৃটিশ বাহিনীর 
ভারতীয় বহু জওয়ান ইতালী আর জার্মান সরকায়ের বন্দী শিবিয়ে 
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জীবন যাপন করছে । তিনি এসব শিক্ষাপ্রাপ্ত তারতভীয় জওয়ানদের 
নিয়ে আজাদী বাহিনী গড়ার প্রথম পদক্ষেপের স্বপ্ন দেখলেন । 
সুভাষচন্দ্র স্থির করলেন, মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব 
ভারতীয় বসবাস করেন, তাদের নিয়ে মুক্ত ভারতকেন্দ্র অথবা ফি 
ইণ্ডিয়া মেপ্টার গড়ে তুলবেন । এ সংস্থার মাধ্যমে পরাধীন ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সপক্ষে জনমত জাগ্রত কর] হবে। 
এ কেন্দ্রের উপর থাকবে মুলতঃ ছ"টি দায়িত্ব । প্রথমটি হল, একটি 
বেতারকেন্দ্র স্থাপন এবং পরিচালনা । তার মাধ্যমে নিয়মিত 
ভারতের মুক্তি আন্দোলনের তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা এবং ভারতবর্ষ 
ও ভারতবাসীর মুক্তির আকাত্্ষা ও প্রস্তুতির সংবাদ প্রচার করা 
আর দ্বিতীয়টি হল-_বুটিশ সেনাবাহিনীর মধ্যে যেঘব ভারতীয় যোদ্ধা 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, অথবা! বৃটিশ বিরোধী দেশের হাতে যুদ্ধবন্দী, 
তাদের মুক্ত করে প্রবাসী ভারতীয় তরুণদের নিয়ে এক সেনাবাহিনী 
গড়ে তোল ! 

ন্থভাষচন্দ্র এই ছৃ+টি প্রস্তাব রাখলেন জার্মান কর্তৃপক্ষের কাছে। 
তারা বেতারকেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে সম্মতি জানালেন। কিন্তু 
দ্বিতীয় প্রস্তাব সেনাবাহিনী গড়ার বিষয় তাত্ক্ষণিক কোন সিদ্ধান্ত 
নিতে পারলেন না। বিদেশী একজন দেশনায়ককে রাজনৈতিক 
আশ্রয় দেওয়ার পর তাকে সেনাবাহিনী গড়ে তোলার অনুমতি দিলে 
বিশ্বরাজনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া কী, যাচাই করার জন্য হয়তো 
জার্মান কর্তৃপক্ষ থমকে দাড়ালেন । 

বেতার কেন্দ্রের অনুমতি পেলেও সুভাষচন্দ্র তা নিয়ে তৃপ্ত হতে 
পারলেন না। সেনাবাহিনী গড়ার ব্যাপারে তিনি সরকারী দপ্তরের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চললেন। তার অকাট্য যুক্তি, অসীম 
ধৈর্য এবং আন্তরিক নিষ্ঠা শেষাবধি তার কার্যোদ্ধারে সহায়ক হ'ল । 
জার্মান কর্তৃপক্ষ বেতারকেন্দ্র স্থাপন এবং সেনাবাহিনী গড়া এই ছুই 
প্রস্তাবেই সম্মত হলেন । শুধু তাই নয়ঃ যুক্তি দিয়ে ্ুভাষচন্দ্র বুঝাতে 
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সক্ষম হলেন যে ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলন বা অভিযান গড়ে 
তুললে জার্মানীর শক্রপক্ষ বৃটিশশক্তির বিরুদ্ধেই তা দ্বিতীয় ফন্টের 
কাজ করবে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতি প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় 
জার্মানীর পক্ষে এ ভারত-অভিযানের উদ্যোগ প্রকারান্তে দারুণভাবে 
সহায়ক হবে। এবং জার্মান সরকার ভারতের কোটি কোটি মানুষের 
যে নৈতিক সমর্থন পাবে-_-তারও মুল্য অপরিসীম । 

নুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং আশ্বাস প্রতিশ্রুতিতে জার্মান 
সরকার এতই মুগ্ধ হলেন যে, বেতারকেন্দ্র এবং সেনাবাহিনী গড়ার 
কাজে তাবা সক্রিয় সাহাধ্য দিতে সম্মত হলেন। এ কাজের জন্য যে 
ব্যাপক অর্থ প্রয়োজন-__তাও জার্মান কর্তৃপক্ষ জানতেন । অবশেষে 
তারা সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবিত অভিযানের প্রথম পর্যায়ের অর্থ- 
সাহায্যের জন্য তাকে অর্থ খণ দিতে রাজী হলেন। স্বাধীন 
ভারতকেন্দ্র বা ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার পরিচালনার জন্য ম্ুভাষচন্দ্রের 
প্রয়োজনীয় অর্থ এইভাবেই জর্বপ্রথম সংগৃহীত হয়। ন্ুুভাষচন্দ্রের 
ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বে মুগ্ধ জার্মীন সরকারের সঙ্গে তার চুক্তি হয় মুক্তি 
আন্দোলন' সফল হলে স্ভাষচন্দ্র ব্যক্তিগত উদ্যোগে জামান 
সরকারের এ খণের অর্থ পরিশোধ করবেন । 

সুভাষচন্দ্র প্রথম ভেবেছিলেন, তার উদ্যোগকে ইতালী-জার্মানসহ 
বৃটিশ বিরোধী সমস্ত শক্তি প্রকাশ্যে স্বাগত জানাবেন । কিন্ত কোনও 
দেশ প্রকাশ্যে তা? ঘোষণা ন1 করায় তিনি কিছুটা হতাশ হলেন 
তিনি জানতে পারলেন ন্বয়ং হিটলার এই মুহুর্তে প্রকাশ্যভাবে 
ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রস্ততিকে স্বীকৃতি দিতে কুষ্ঠিত | 

স্তাষচন্দ্র একটু চিন্তিত হলেন। বুঝলেন, হিটলারের প্রকাশ্য সমর্থন 
ছাড়া জার্মান সরকার তথা বৃটিশ বিরোধী শক্তিগুলির কাছ থেকে 
তেমন ব্যাপক সাহায্য লাভ অসম্ভব। তিনি তাই স্থির করলেন, 
হিটল।রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার অভিপ্রায় এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পন! 
নিয়ে তিনি হিটলারের সঙ্গে আলোচনা করবেন। 
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১৯৪১ সালের ২৯ মে। সুভাষচন্দ্র বালিনে ছিটলারের সঙ্গে একান্তে 
সাক্ষাৎ করলেন। এতদিনে হিটলারের ভাবনায় মোড় নিল। 
বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর তিনি ব্যাপক বৃটিশ বিরোধী 
অভিষানের কথা ভাবছিলেন। মাত্র কিছুদিন আগে জার্মীনের 
হাতে উত্তর আফ্রিকা আর ডানকিরকে চরম আঘাত পেয়ে বৃটিশ- 
শক্তি চরম লড়াইয়ের জন্য হন্যে হয়ে উঠেছিল। কমনওয়েলথভুক্ত 
দেশগুলি থেকে, বিশেষ করে ভারত থেকে আরও ব্যাপক সেনা ও 
রসদ সংগ্রহ করে বুটেন আরও শক্তি অর্জনে সচেষ্ট ছিল । বুটেনের 
এ শক্তি সংগ্রহের উদ্দেশ্য যেজার্মানীর বিরুদ্ধে ব্যাপক আভঘানের 
প্রস্তুতিঃ ঝানু যুদ্ধবিশারদ 'হিটলারের তা” অজানা ছিল না। 
সুতরাং ভারত্তবর্ষ ও ভারতবাসীর বৃটিশ বিরেধী আন্দোলন চাঙা 
করার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করলেন । ' সুভাষচন্দ্রও এই 
পটভূমিকায় হিটলারের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। বৃটিশ শক্তির 
বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে ব্যাপক অভিযানের যে প্রস্তুতি চলছিল, তিনি 
হিটলারকে তাও বুঝিয়ে বললেন । ভারতের আভ্যন্তরীণ আন্দোলনের 
সঙ্গে বাইরের সামরিক অভিযান বুটিশশক্তিকে যে ব্যতিব্যস্ত করে 
তুলবে, এবং তার ফলে বিভিন্ন ড্রণ্টে বুটিশ সেনারা বিপর্যস্ত হবে, 
বুক্তি-তথ্য সহকারে হিটলারের কাছে তিনি তা” তুলে ধরলেন। 
হিটলার সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করে তার দুরদৃষ্টি এবং 
রণকৌশলের ধারায় বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন। 

সুভাষ-হিটলারের সাক্ষাৎকারের সংবাদ বালিনের রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি উত্তপ্ত করল। জার্মান সরকারের ক।ছে স্ুভাষচন্দ্রের 
মর্যাদা আরও বেড়ে গেল। জার্মান সরকারের বিদেশ দপ্তর 
মুভাষচন্দ্রকে তার পরিকল্পনা মতো স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার 
দিলেন। ন্ুভাষচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ অনুসারে জার্মান সরকারের 
বিদেশ দপ্তরের মাধ্যমে একটি শাখাকেন্দ্র খুলে ন্ুভাষচন্দ্রের 
প্রস্তাবিত ফ্রি ইণ্ডিয়া গেন্টারকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের 
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কাজ করার ন্ুষোগও দেওয়া হল। 

বালিন সহরের প্রাণবেন্দ্র টাইগাটেন অঞ্চল বিদেশ দৃতাবাসগুলির 
জন্ট নির্দিষ্ট । সেখানে বিরাট এবং সুদৃশ্য এক ভবন সুভাষচন্দ্রে 
হাতে তুলে দেওয়! হল। উদ্দেশ্য তার পরিকল্পিত কাজের স্মচন' 
করা। 

১৯৪১ সালের অক্টোবর মাস। প্রথম সপ্তাহে অনাড়ূম্বর অনুশীলনের 
মধা দিয়ে এ ভবনে ফ্রি ইগ্ডিয়া সেপ্টার বা ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের 
প্রতিষ্ঠা করা হল। মধ্য ইউরোপের ভারতীয় বাসিন্দারা অবাক 
হলগেন। জার্মান সরকার অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সময প্রতিষ্ঠিত 
ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘকে কূটনৈতিক মর্যাদা দিলেন। অন্যান্য 
বিদেশী দূতাবাসগুলির মত শুধু মর্যাদাই পেল না” তার চেয়েও অনেক 
বেশী নুযোগ-ম্ুবিধা এই স্বাধীনত৷ সংঘকে দেওয়া হল। পুর্ব চুক্তি 
মত অর্থ বরাদ্দও অব্যাহত রইল । সংঘের পরিচালনার মূল দায়িত্ব 
গ্রহণ করেন নেতাজী । আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে তীক্ষ দৃষ্টি 
রেখে এক দিকে তিনি স্বদেশভূমি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দো- 
লনের গতিপ্রকৃতি যেমন লক্ষ্য রাখলেন, তেমনি বন্ধুদেশ জার্মানীর 
সঙ্গেও সখ্যতা বজায় রেখে চলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেন । 

জার্মান সহ মধ্য ইউরোপে ধেসৰ ভারতীয় পরিবার বসবাস করতেন, 
এর আগেই সুভাষচন্দ্র তাদের একটা তালিকা তৈরী করে 
রেখেছিলেন | সংঘের দায়িত্ব গ্রহণ এবং পরবর্তা পরিকল্পন৷ 
রূপায়িত করার পর তিনি এসব পরিবার থেকে বুদ্ধিদীপ্ত, শিক্ষিত 
এবং রাজনীতি সচেতন তরুণ-যুবকদের খুঁজে বার করতে লাগলেন। 
এক হিসাবে দেখা যায়, নভেম্বর মাসের ১৯৪১-এর মধ্যেই তিনি এক 
বেতারকেন্দ্র পরিচালনার কাজেই এ ধরণের প্রায় ত্রিশজন যুবককে 
নিয়োগ করেন । হিন্দী উ্দ্দ, তেলেগু তামিলসহ বিভিন্ন ভাষা শিখে 
এসব তরুণ যাতে স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে ত্বাধীনতা। সংঘের 
আদর্শ-উদ্দোশ্য প্রচার করে বিদেশে ব্যাপক প্রস্ততির দায়িত্ব নিভে 
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পারেন, অতি অল্প দিনের মধ্যে তাদের সেভাবে গড়ে তোলা হল। 
১৯৪১ সাল । ২ নভেম্বর । এদিন সগ্চ গঠিত ফ্রি ইত্ডিয়া সেণ্টার অর্থাৎ 
স্বাধীনতা সংঘের প্রথম সভা বসল । সভার উদ্দেশ্য, সংঘের আদর্শ- 
উদ্দেশ, পরবত্তাঁ কার্যক্রম এবং নিয়ম-নীতি নিদ্ধারণ করা । সভায় 
পৌরোহিত্য করলেন নুভাষচন্দ্র। সভার শুরুতে স্বাধীনতা সংঘে 
নিযুক্ত ব্যক্তিদের সকলকে উপস্থিত থাকতে বল! হল। সর্বপ্রথম 
তাদের শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা হল। পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির 
জগ্য সততা, নিষ্ঠা ও সর্বপ্রকার শৃঙ্খলা বজায় রেখে জীবনপণ 
সংগ্রামের শপথ বাক্য পাঠ করালেন ব্বয়ং সুভাষচন্দ্র । 

সুভাষচন্দ্র এবার স্বাধীনতা সংঘের সদস্তদের নিয় বৈঠক শুরু 
রূুরলেন। এক সংক্ষিপ্ত এবং মর্মস্পর্শী ভাষণে তিনি তার সাধ ও স্বপ্রের 
কথা উল্লেখ করে সকলের এঁকান্তিক সাহায্য ও সহায়তার জন্য 
আবেদন জানালেন। বললেন, দেশ মাতৃকার মুক্তিমন্ত্রের জন্য যদি 
জীবন দান করতে হয়-_-তা” হবে জীবন জয়ের সামিল। তিনি 
সকলকে কাধে কাধ মিলিয়ে হাসিমুখে স্বাধীনতা আন্দোলনের 
জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, জাতির 
মুক্তির চেয়ে পরাধীন জাতির জীবনে আর কোনও বড় আকাত্জা 
থাকতে পারেনা । সেই মুক্তির জন্য চাই নিরলস কমপ্রয়াস, 
দুঃসাহসী অভিযান, সত্ততা নিষ্ঠা আর ছুঃখ জয়ের মত দৃঢ় 
মানসিকতা । 

ুভাষচন্দ্রের বক্তব্য সকলের মন জয় করল। উপস্থিত সদস্যর! তার 
আবেদনে সাড়া দিলেন। ক্ষুদ্র “এক সভায় ভারতবর্ষের পরবর্তী 
ইতিহাস রচনার হুত্রপাভ ঘটল । 

ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের এই প্রথম সভায় যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করা 
হল তার মধ্যে চারটি প্রস্তাব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই 
চারটি প্রস্তাবই পরবর্তী সময়ে ভারতীয় জাতীয় জীবনের সঙ্গে 
এওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে । প্রস্তাবে বলা হয়। (এক) ভারতীয় 
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ত্বাধীনতা সংঘ প্রস্তাবিত স্বাধীনতা অভিযানের যুদ্ধধ্বনি হবে 
“জয়হিন্দ' । (ছুই) জাতীয় নেতা সুভাষচন্দ্র এরপর থেকে নেতাজী 
রূপে পরিচিত হবেন_ এবং জাতীয় নেতা নুভাঁষচন্দ্রকে নেতাজী 
নামে অভিহিত করা হবে। (তিন) ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত 
হবে- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জনগণমন অধিনায়ক গান এবং চোর) 
হিন্দী হবে স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা । 

ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের প্রথম সভা শেষ হল। এই সভ তাদের 
নেতা ম্ভাষচন্দ্রকে নেতাজী বলে সম্মানিত করল । সভায় সমবেত 
ধ্বনি উঠল জয়হিন্দ। নেতাজী আবেগ মথিত কে ঘোষণা 
করলেন-_জয়হিন্দ ধ্বনি শুধুমাত্র আমাদের সমরধবনি নয়, সামাজিক 
অনুষ্ঠানে, প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি কাজে এই ধ্বনি হবে প্রতিটি 
ভারতবাসীর প্রেরণার উৎস। প্রতি মূহুর্তে আমাদের মাতৃভূমি 
ভারতর্ষের মুক্তির সুর এই পবিভ্র ধ্বনির মধ্যে হবে বিধৃত ! ভারতবাগা 
যুগযুগান্ত ধরে মুক্তিমন্ত্র এই জয়হিন্দ ধ্বনি উচ্চারণ করবে । 

নেতাজী, জয়হিন্দ আর জনগণমন জাতীয় সঙ্গীতের ভাব-ভাষায় 
স্বাধীনতা স.ঘের করমী-নেতারা অভিভূত হলেন! নভেম্বরের 
শীতের আনেজও মুক্তির উত্তেজনায় উষ্ণ হল । সভা শেষে সমবেত 
ধ্বনি উঠল £ জয়হিন্ন_-নেতাজী জিন্দাবাদ । নেতাজীর চোখে মুখে 
তখন নতুন স্বপ্র। উজ্জল উচ্ছল তার মুখমণ্ডলে ফুটে উঠল শপথদৃপ্ড 
অনাবিল হাসির রেখা । তিনিও সকলের সুরে স্বর মিলিয়ে বললেন £ 
“জয়হিন্দ' । | 

১৯৪২ সালের ২৯ মে। ভারত-জার্সান সাংস্কৃতিক সমিতির প্রন্তষ্ঠ। 
উপলক্ষে হামবুর্গে এক অনৃষ্ঠঠনের আয়োজন হল। মহানগরীর মেয়র 
এবং পদস্থ সরকারী প্রতিনিধিবৃন্দ নেতাজীকে বিদেশী কূটনীতিকের 
মর্যাদা দিয়ে সেখানে শ্বাগত জানালেন। এতিহাসিক এ অনুষ্ঠানে 
জনগণমন অধিনায়ক ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত গীত হল। উত্তোলিত 
ভিন রঙা ভারতীয় জাতীয় পতাকা । ভারত এবং জার্মানের জাতীয় 
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পতাকা পাশাপাশি পত্তপত্‌ করে আকাশে উড়ল। বোধহয় 
ভারতের জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীত এই সর্বপ্রথম বিদেশের 
মাটিতে রাষ্ীয় মর্যাদা লাভ করল। অন্যান্য দেশের কুটনীতিবিদ 
সরকারা প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জার্মান সরকার নেতাজীকে 
রাষথীয় সম্মানে অভিষিক্ত করলেন। হামবুর্গের মেয়র তথা জার্মান 
সরকারের প্রতিনিধি এ সভায় ভারতকে একটি স্বাধীন দেশের মর্যাদা 
দিয়ে ভারত জার্মানের মধ্যে সর্বপ্রকার সহযোগিতার প্রশ্রিতি দিলেন । 
নেতাজী জানতেন, ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতির সঙ্গে 
ভারতীয় জাতীয় ভাষা প্রণয়নও অনিবার্ধ। নান] ভাষার দেশ ভারত- 
বাসীর মধ্যে এক্য দৃঢ় করার জন্তই তার প্রয়োজন । ভিনি খুব 
সতর্কতার সঞ্গে তা; বিচার বিশ্লষণ করলেন বালিন থাকাকালেই । 
স্থির করলেন, ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে হিন্দৃস্থানী। মূলতঃ তা? হিন্দী । 
তবে এ ভাষাকে সর্বজন গ্রাহ করতে যতটা সম্ভব সহজ সরল কনে 
তুলতে হবে । তাতে হিন্দী ছাড়াও সংস্কৃত আরবি পারসি ইংরাজী 
থেকে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা চলবে । তিনি বললেন, কথ্য ভাষাকে 
কোনও নিয়ম-নীতির বেড়াজালে বেধে রাখা চলবে না। স্বাভাবিক 
গতিতে তার ব্যাপক প্রসার প্রচার ঘটুক। বিদেশী শব্দের অন্তভূক্তি 
হিন্দুস্থানী ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলেই তিনি মনে করতেন । 
পৃথিবীর সব উন্নত ভাষাই নিজস্ব প্রয়োজনে বিদেশী শব্দ গ্রহণ করে 
থাকে । ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের কাছে সরল সহজ একটা 
গ্রহণযোগ্য ভাষা তুলে ধরবার জন্য নেতাজী সেদিন এই উদ্যোগ “নন। 
রোমান হরফে লেখা এই সরল হিন্দুস্থানী প্রচারের পেছনে তার 
যুক্তি ছিল। রোমান শব্দের ব্যবহার ইউরোপ সহ পৃথিবীর প্রায় 
অধিকাংশ দেশেই প্রচলিত । এর ফলে দেশবাসীর পক্ষে একটা 
বিদেশী ভাষার সঙ্গেও সাক্ষাৎ যোগাযোগ ঘটবার সম্ভাবনা থাকবে। 
উত্তর বা পূর্ব ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের মানুষের কাছেও 
হিন্দুস্থানী ভাষা এভাবে সহজে গ্রহণযোগ্য হবে। রোমান হয়ফ 
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ছাড়া আরবি বা দেবনাগরি হরফেও হিন্দুস্থানী ভাষা লেখ। চলবে । 
তবে রোমান হরফের হিন্দুস্থানী ভাষাকে তিনি মূল সরকারী ভাষা 
রূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার শেষে 
এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর নেতাজী এ রোমান হরফে 
হিন্দুস্থানী ভাষয় সংবাদপত্র প্রকাশ, গ্রন্থ রচনার দায়িত্বভার বিভিন্ন 
ব্যক্তির উপর নির্দিষ্ট করে দেন। ফলে অতিক্রত রোমান হরফে 
হিন্দুস্থানী ভাষার প্রসার ঘটে। পরবর্তীকালে আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সেনাদের মধ্যে এ ভাষা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে । 
নেতাজী জার্মানের বালিন সহরে বসে সর্বপ্রথম ভারতীয় 
স্বাধীনতা সংঘ বা ফ্রি ইণ্ডিয়া সেপ্টারের প্রতিষ্ঠ! করে আজাদ হিন্দ 
ফৌজের গোড়াপত্তন করেন। ক্রমে তার ব্যাপক বিস্তার ও প্রসার 
ঘটে। মূলতঃ ১৯৪২ সালের মে মাস থেকে নেতাজী ও তার 
প্রতিষ্ঠিত সংস্থা জার্মান সরকার এবং তার কূটনৈতিক চক্রের সমর্থন 
ও সম্মান পেতে থাকে । এসময় শ্রী এ, সি, এন, নাম্বিয়।র নামক 
এক ভারতীয় সাংবাদিক সহযোগীরূপে নেতাজীর সঙ্গে যোগ দেন। 
তিনি মধ্য ইউরোপে সুদীর্ঘদিন বসবাস করছিলেন । শ্রীনাদ্বিয়ার 
সাংবাদিকতার. স্বাদে মধ্য ইউঝবোপ সহ বিভিন্ন দেশের বু 
রাজনৈতিক ঘটনা ও নেপথ্যের সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ছিলেন । 
সহযষোগীরূপে শ্রীনাদ্বিয়ারের মত অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে পাওয়ায় নেতাজীর 
সাংগঠনিক কাজে সবিশেষ সুবিধা হয়। পরবর্তা সময়ে শ্রীনান্বিয়ার 
প্যারিসে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন । 
সেই শাখাকেন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজের পরবতাঁ অধ্যায় নেতাজীর 
স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সন্ত্রিয় সহায়তা করে। 

১৯৪১ সাল । নভেম্বরের ২ তারিখে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ তথ! 
ফ্রি ইত্ডিয়া সেপ্টারের প্রথম সভা বসে। এবং এই মাসের মধ্যে 
আজাদ হিন্দ বেতারকেন্দ্রও প্রতিচিত হয়। আজাদ হিন্দ বেতার 
কেন্দ্র থেকে প্রথম ভাষণে নেতাজী আবেগ জড়িত কণ্ঠে ঘোষণ! 
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কয়েন £ আমার জীবনের একমাত্র সাধ এবং সাধনা ভারতবর্ষের 
পুর্ণ স্বাধীনতা । চারদিকে গুজব রটেছে আমার মৃত্যু. ঘটেছে। 
হে প্রিয় ভারতীয় ভাই ও ভগ্নীগণ, আমি মৃত্যুর গহ্বর থেকে উঠে 
এসেছি । সর্বশক্তিমান দর্শকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে, বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ আমার মৃত্যু কামনা করলেও ঈশ্বর তাদের মনোবাসনা 
“পুর্ণ করেননি । 

১৯৪০ সালে বৃটিশ কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে আমি আর 
আপনাদের মুখোমুখি হইনি । এবার হাজার হাজার মাইল দূর থেকে 
আপনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আপনাদের অর্ধনগ্ন, ক্ষুধার্ত, 
ম্লান ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। দেশমাতৃক1 ও 
দেশবাসীর সাবিক মুক্তির জন্য আমার এই দেশত্যাগ । 

স্বদেশভূমির মুক্তির মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের কাছে আবার 
ফিরে আসতে চাই । স্বাধীনতা তূর্য উদয়ের পথে। ঘুমাবার 
মত সময় আর নেই । আপনার! জাগুন। সঞফ্লের জাগ্রত অভিযান 
বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাবেই । আমি বেঁচে আছি এবং থাকব । 
মুক্ত ভারতের আকাশের নীচ্ই যেন আমার মৃত্যু ঘটে। নেতাজার 
যখন বেতার ভাষণ শেষ হলঃ তখন তার ছ্‌' চোখের পাতা ভেজা । 
ভাবাবেগ আর অনির্বচনীয় অস্ভুভৃতিতে তখনও তিনি তন্ময় । 

বল। চলে, এই বেতার ভাষণের মধ্য দিয়ে নেতাজী নুভাষচন্দ্র নিজেকে 
প্রথম সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করলেন । এবং এর্‌ পর থেকে 
তিনি সব্বত্র নেতাজীরূপে পরিচিত হলেন। 

জার্মান সরকার নেতাজীর প্রথম বেতার ভাষণের প্রতিক্রিয়া জানতে 
আগ্রহী হলেন। কাবুলের জার্মান প্রতিনিধি গোপন এক বার্তায় 
তার সরকারকে সেখানকার ভারতীয়দের মধ্যে নেতাজীর বেতার 
ভাষণ সম্পর্কে উৎসাহ উদ্দীপনার কথা জানালেন। শুধু কাবুলে নয়, 
সুদূর ভারতবর্ষ তথ! এশিয়াবাসীর কাছে নেতাজীর বেতার ভাষণ 
উদ্দীপনার স্টি করল। জার্মান সরকার স্বভাবতই নেতাজীর 
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জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্বের বিচার বিশ্লেষণ জানতে পেরে খুশী হলেন । 
তারপর উৎসাহিত হয়ে আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্রকে জার্মান সরকার 
প্রতিদিন কম করে তিন ঘণ্টার অনুষ্ঠানস্চী প্রচারের অনুমতি 
দিলেন। 

সুদুর প্রবাসে বসে প্রতিদিন তিন ঘণ্টার অনুষ্ঠানসূচী বজায় রাখা এক 
ছুঃসাধ্য ব্যাপার । তা” সত্বেও নেতাজী এই ন্ুষোগ হাতছাড়া 
করলেন ন|। বিভিন্ন ভাষায় পারদশা একাধিক তরুণ ভারতীয়কে 
তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করলেন । তাদের মধ্যে 
কেউ দক্ষিণ ভারতের, কেউ উত্তর ভারতের আবার কেউ বা শুধু 
কাবুল কান্দাহার থেকে আসা প্রবাসী । জার্মান সরকারের কারিগরী 
সহায়তায় সংক্ষিপ্ত শিক্ষণ ব্যবস্থার পর এক দলকে যেমন বেতার 
প্রচারে দক্ষ করে তুললেন, অন্যদের আবার ইংরাজী, হিন্দী, উর্দ্দ, 
তামিল, তেলেগু, পুস্ত ভাষায় বেতার পাঠের উপযোগী করে তৈরী 
করা হল। আফগান থেকে এক যুবককে আনা হল। সে ছিল 
অর্থনীতির একজন কৃতিছাত্র। পারসী ভাষার অনুষ্ঠানস্চী 
পরিচালনার দাত্ব তার উপর ন্যস্ত করা হল। দিল্লীর এক তরুণ 
হলিউডে গিয়েছিলেন চলচ্চিত্র প্রযোজনার কাজ শিখতে । জার্মানীতে 
সে আরও অভিজ্ঞতা স্ঞ্যয়ের জন্য এসেছিল । নেতাজী তাকে ডেকে 
হিন্দী অনৃষ্ঠানস্ট্চীর দায়িত্ব দিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 
ছুই তরুণকে তিনি যুদ্ধবন্দী শিবির থেকে খুঁজে বার'করূলেন। 
সুশিক্ষিত এ ছুই তরুণ পুস্ত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিল। বেতার 
পরিচালনার কাজে নেতাজী তাদেরও সামিল করলেন । প্যারিসে 
এক তরুণ ব্যবসায়ীর খোজ পেলেন । জানতে পারলেন, জাতীয়তা- 
বাদী তরুণ বাবসায়ী তামিল ভাষায় তুখার . নেতাজী তড়িঘড়ি তাকে 
বালিনে আনানোর ব্যবস্থা করলেন। এভাবে নেতাজী অভি 
অল্লদিনের মধ্যে ভারতীয় প্রায় সকল ভাষায় অভিজ্ঞ তরুণদের বেতার 
কেন্দ্রের কাজে নিয়োগের ব্যবস্থা করলেন। ভারা নিয়মিত সংবাদ 
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রচনা সমীক্ষা ও পর্যালোচনা করত। অল ইত্ডিয়া রেডিও এবং 
বি, বি, সির সংবাদ শুনে তার প্রতিবাদ এবং ভারভীয় জাতীয় 
নেতাদের কার্ধকুম সবিস্তারে আজাদ হিন্দ বেতারকেন্দ্র থেকে 
প্রচার করত । এছাড়া ভারতীয় নেতাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, 
বৃটিশ রাজের ছুরভিসন্ধি, ভারত বিভাগের অপচেষ্টা, পাকিস্তান 
স্ষ্টির জন্য মোহম্মদ আলি জিন্নার তৎপরতা ইত্যাদি সংবাদটিকা 
প্রচার করে তারে স্বাধীন এবং এক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের সপক্ষে জনমত 
স্ষ্টি করত। আর প্রায় প্রতিদিনই নেতাজীর উদ্দীপনাময় ভাষণ 
বিভিন্ন ভাষায় সম্প্রচারিত করা হত। 

১৯৪২-এর আগস্টে যখন সারাদেশে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু 
হয়ঃ সুদূর জার্মান থেকে আজাদ হিন্দ বেতার তখন সরা বিশ্বে 
সে খবর প্রচারের দায়িত্বভার বহন করে। 

একদিকে আজাদ হিন্দ বেতারকেন্দ্র রাজনৈতিক প্রচার ও জনমত 
স্র্টিতে সাহায্য করে । অন্যদিকে মধ্য ইউরোপ ও বিশ্বের অন্যান্য 
স্থানে বৃটিশ বাহিনীতে যেসব ভারতীয় জওয়ান কর্তবারত ছিল, 
তাদের মধ্যে স্বদেশ প্রীতি সঞ্চারের সহায়তা করে । দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের অগ্রিক্ষরা এ দিনগুলোয় কৃটিশ বাহিনীতে কয়েক লক্ষ ভারতীয় 
জওয়ান কর্মরত ছিল। নেতাজী জানতেন, তাদের মানসিকতা 
পরিবর্তনে অনবরত তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার অপরিহার্য । 
আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্রের এ প্রচার বস্ততঃ বৃটিশ বাহিনীর 
ভারতীয়দের স্বাধীনাতবোধ জাগাতে এবং ভারতবর্ষের আভস্তরীণ 
আন্দোলনের ধারা বহিবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে । 
ফলে এশিয়া ও ইউরোপের সর্বত্র বৃটিশ বিরোধী মনোভোব যেমন 
সৃষ্টি হয়, তেমনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবীর যৌক্তিকতা পুনঃ পুনঃ 
প্রচারিত ও প্রভাবিত হয়! 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান যখন বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফ্রণ্টে 
লড়াই শুরু করে, তখন থেকে বৃটিশ সেনা বাহিনীর বছু ভারতীয় 
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'তাদের হাতে বন্দী হয়। শত্রুপক্ষের হয়ে লড়াই করা ভারতীয় 
সেনাদের তারা যুদ্ধবন্দী শিবিরে বিশেষ কড়াকড়ির মধ্যে রাখার ব্যবস্থা 
করেছিল। নেতাজী যখন বালিনে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেপ্টার গড়ার কাজে 
হাত দেন, তখন থেকেই ভারতীয় বুদ্ধবন্বীদের সমস্যাট! তার কাছে 
বড় হয়ে দেখা দেয়! কিন্ত তখনও পর্যন্ত ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের 
সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার মত ন্ুষোগ ন্ুবিধা বা ক্ষমতা 
নেতজীর হাতে ছিল না। কিন্ত প্রাথমিক কাজ শেষ করে জার্মান 
সরকারের সঙ্গে হগ্য ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ার পর এবার ভারতীর যুদ্ধ 
বন্দীদের কথ! নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন। তিনি জানতেন, 
ভারতীয় এ যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে তার অনুরোধ 
জার্মান সামরিক বাহিনী বিশেষ ভাবে বিবেচনা করবেন। কিন্তু 
তাদের মুক্তির ব্যবস্থ! করার পর দেশে গিয়ে ফের হয়তো তারা 
আবার বুটিশ বাহিনীতে যোগ দেবে। নেতাজী তাই তাদের 
তাত্ক্ষণিক মুক্তির প্রশ্নের চাইতেও যুদ্ধবন্দী শিবির পরিদর্শনের উপর 
বেশী গুরুত্ব দিলেন। ভারতীয় বুদ্ধবন্দীদের ব্বাধীনতা যুদ্ধের কাজে 
উদ্বুদ্ধ করা যায়' কিনা, তা" যাঠাই করার জন্যই তিনি এই সিদ্ধান্ত 
নিলেন। 

বালিনের অদূরে আননাবার্গ যুন্ধবন্দী শিবির । বৃটিশ বাহিনীর ধৃত 
ভারতীয় সেনাদের এই শিবিরে রাখার ব্যবস্থা হয়। কয়েক হাজার 
যুদ্ধন্দীর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জনতা জার্মান সামরিক বাহিনীর 
অতন্দ্র প্রহারা। নেতাজী সে খবর জানতেন। একদিন জার্মান 
সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তরে প্রস্তাব পাঠালেন, যুদ্ধবন্দী শিবিরে 
সরেজমিনে তিনি ভারতীয় জওয়ানদের অবস্থা] পর্যবেক্ষণ করতে চান । 
নেতাজীর প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানালেন । 

মাত্র কয়েক ঘণ্টা” আননাবর্গ যুদ্ধবন্দী শিবিরে খবর দেওয়। হল, 
নেতাজী তা, পরিদর্শন করবেন। নিদ্দি্ই সময়ে নেতাজী সেখানে 
উপস্থিত হতেই ভারতীয় যুদ্ধবন্দীরা নেতাজীর নামে জয়ধ্বনি _করল। 
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বিমর্ষ বন্দী শিবিরে অভাবিতভাবে প্রাণের জোয়ার নেমে এল।' 
যে ঝা পেল তাই দিয়ে দেতাজীকে বঃণ করল। নেতাজীর একটু স্পূর্শ 
পাওয়ার জন্য সুশৃঙ্খল সেনাদের মধ্যেও কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। 
নেতাজীও অভিভূত। বিদেশ বিভী'ইয়ের বিদেশী সরকারের বন্দী 
শিবিরে তারতীয় তরুণদের দেখে নেতাজীর হয়তে। ভাবাস্তর ঘটল । 
অভাব অনটনে পড়ে গ্রাম-ভারতের এই. তরুণরা তাদের আত্মীয় 
পরিজন ত্যাগ করে বিদেশী শাসকের স্বার্থে নুদূর রণাঙ্গণে যুদ্ধ করতে 
এসে বন্দী। সহজ সরল এই ভারতীয় তরুণর! অভাবী মায়ের ঘঃখ 
ঘুচাতেইতে। সামান্য অর্থের বিনিময়ে জীবনের এই চরম ঝুঁকি 
নিয়েছে। ন্ুর্দুর প্রবাসের বন্দী শিবিরে তরুণ তাজা হাজারো 
ভারতীয়ের মানমুখের হাঁসি নেতাজীকে ব্যথিত করল । সাময়িকভাবে 
তিনি হতবাক আবেগরুদ্ধ। তারপর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন £ 
তোমরা এতদিন যুদ্ধ করেছ বিদেশী শক্তির স্বার্থরক্ষা করতে । ঘরের 
মায়ের দুঃখ মোচনের জন্য তোমরা জীবন মরণের পথে পা বাড়াতে 
ভয় পাওনি। ঘরের মায়ের চেয়েও বড় আমাদের সকলের মা। 
দেশমাতার ছুঃখ দূর করার পবিত্র দায়িত্বতার এবার আমাদের 
সকলকে একসঙ্গে নিতে হবে। দেশমাতার মুক্তির মধ্য দিয়ে আমরা 
আমাদের গৃহজননীর মুখে হাসি ফুটাতে পারব । 

নেতাজীর মর্মস্পর্শী সংক্ষিপ্ত ভাষণে বন্দীশিবির গুমড়ে কেঁদে 
উঠল। নুদুর প্রবাসের বন্দীশিবিরে থাকা মানুষগুলো এতদিন বেতার 
তরঙ্গে ভেমে আসা নেতাজীর কথা শুনে আসছিল । চোখের সামনে 
আজ সেই মহাননেতা! নেতাজীকে তারা দেখল। শুনল, আবেগরুদ্ধ 
নেতাজীর সংক্ষিপ্ত ভাষণ। তারপর শিজেদের অজান্তে মন্্রযুগ্ধের 
মত কখন তারা হাততালি দিয়ে নেতাজী আর দেশজননীর নামে 
জয়ধ্বনি করে উঠল, বুঝতেও পারল ন! 

সার! শিবির এক ক্ষুদে ভারতে পরিণত হল । 

বিভিন্ন প্রদেশের তরুণ ভারতীয় জওয়ানরা বুকের রক্ত দিয়ে শপথ 
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নিল। দেশজননীর মুক্তিযুদ্ধে সামিল হতে তার! ততক্ষণে উৎসুক 
অধীর । নেতাজী তাদের দেশপ্রেমের স্পর্শে মুগ্ধ হলেন । মুগ্ধ জার্মান 
সামরিক বাহিনীর পদস্থ অধিনায়করাও। তারাও বুঝলেন, নেতাজী 
ভারতীয়দের কাছে দেশপ্রেমের এক জলন্ত প্রতীক । বুটিশ শক্তির 
বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতকে উদ্দীপ্ত করতে নেতাজীর নেতৃত্ব অপরিহার্ধ । 
নেতাজীর আননাবার্গ বন্দী-শিবির পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল, বূটিশ 
বাহিনীর ভারতীয় জওয়ানদের মানসিকতা ও মনোবল যাচাই করা । 
তিনি শিবির ত্যাগ করে স্থির সিদ্ধান্তে এলেন ধে, মধ্য ইওরোপের 
বুটিশবিরোধী যেসব দেশে ভারতীয় জওয়ানরা যুদ্ধবন্দী, তাদের নিয়ে 
অনতিবিলম্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তোলা প্রয়োজন । যুদ্ধবন্দী 
ভারতীয় জওয়ানরা বুঝতে পেরেছে যে বিদেশী. শাসকের হয়ে যুদ্ধ 
করার চেয়ে স্বদেশের যুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া! অনেক বেশী গৌরবের 
তাছাড়া বৃ পেনানায়কদের স্বণ্য আচার-আচরণও ভারতীয় 
জওয়ানদের মন বিষিয়ে তুলেছিল । 
যুদ্ধবন্দী শিবিরে নেতাজীর স্বতঃস্ফুর্ত সম্বদ্ধনা ও তার জনপ্রিয়তার 
সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদ-মাধ্যমে প্রচারিত হল। শিবিরে 
শিবিরে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় জওয়ানদের মধ্যে তীব্র উৎসাহ উদ্দীপনা 
স্ষ্টি হল। জার্মান কর্তৃপক্ষের কাছেও সে সংবাদ অজ্ঞাত রইল না। 
নেতাজী এবার তার প্রস্তাবিত সামরিক বাহিনী গড়ার কাজে হাত 
দিতে উদ্যোগী হলেন। মধ্য ইউরোপের যেসকল দেশ জার্মানের 
মিত্র বলে পরিচিত ছিল, সেইসব দেশ থেকে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের 
এনে নেতাজীর হাতে তুলে দিতে জামান সরকারের বিদেশ-দপ্তর 
সক্রিয় হল। রণকৌশলের দিক থেকে বৃটিশ বিরোধী ভারতীয় নেতা 
নেতাজীর শক্তিবৃদ্ধি করতে জার্মান ও তার মিত্ররাষ্ট্রগুলি এক্যমত 
হলেন। প্রখর দুরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা নেতাজী এই নুযোগের সদ্যবহার 
করতে ছাড়লেন না। 

নেতাজী এবার সাংগঠনিক দিকে সত দৃষ্টি দিলেন। তিনি 
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জার্মান সরকারের সহযোগিতার আশ্বাগ পেয়ে প্রথমেই কয়েকটি 
সর্তে চুক্তি করার প্রস্তাব রাখলেন। আগে সরকারী পর্যায়ে চুক্তি 
করে নতুন উদ্যমে তার প্রস্তাবিত সামরিক বাহিনী গড়ার জন্য তিনি 
বিস্তৃত পরিকল্পনা খাড়া করলেন। জার্মান সরকার নেতাজীর 
আস্তরিকতা নিষ্ঠা এবং সততায় আস্থাশীল ছিলেন। সুতরাং তার 
চুক্তি প্রস্তাবে তারা আর দ্বিধা বা কালক্ষেপ করলেন ন1। যুদ্ধের 
দ্রুত বিস্তার এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিও অবশ্য জার্মান সরকারকে 
নেতাজীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে প্রকারান্তে উৎসাহ যোগাল। 

নেতাজীর সঙ্গে জার্মান সরকারের যে চুক্তি হয়ঃ তার অন্যতম সর্ত 
হল £ 

(ক) ভানতীয় জওয়ানদের স্বদেশভুমি ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া 
অন্য কোনও রথাঙণে পাঠানো অথবা জামণান বাহিনীর অন্তভূক্ত করা 
চলবেনা । 

(খ) জার্মান সেনাদের মত তাদের আধুনিক অস্ত্র পরিচালনা ও 
ব্যবহারের স্থযোগ দিতে হবে। জাতীয় চেতনা, শৃঙ্খলবোধ, 
সহযোদ্ধাদের সঙ্গে সখ্যতা বজায় রাখতে এবং উচ্চপর্ধায়ের সামরিক 
শিক্ষ। প্রদানে জার্মান সামরিক বাঁহনী বাধ্য থাকবেন । 

(গ) প্রতিটি ভারতীয় জওয়|ন জার্মান সেনাদের সমমর্ধাদা পাবে । 
খাদ্য পোষাক বেতন ভাতা ও ছুঁটি সহ কোন ব্যাপারেই তার হেরফের 
চলবেনা । এবং ভারতীয় জওয়ানরা কেবলমাত্র ভারতীয় নেতার 
নেতৃত্বাধীনেই পরিচাপিত হবে । 

জার্মান সামরিক বাহিনী নেতাজীর সঙ্গে উপরোক্ত মর্মে চুক্তি 
করলেন। নেতাজীও এতদিন এই চুক্তির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। 
তিনি আর কালক্ষেপ করলেন না। পরিকল্পিত কাজের প্রথম ধাপ 
হিসাবে সর্বপ্রথম মধ্য ইউরোপের যুদ্ধবন্দী শিবিরের ভারতীয় 
জওয়ানদের মানসিকতা যাচাই করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি 
জানতেন অর্থাভাবে অর্ধ শিক্ষিত শোষিত সহজ সরল সহ 


/ 
৭৯ 


সহত্র ভারতীয় জওয়ান বৃটিশবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য হয়। 
সেইসব তরুণ ভারতীয়দের নুদুর রণাণে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে বৃটিশ 
নেতার! সাআজ্য বিস্তার এবং শোষন-শাসন অব্যাহত রাখতে চায় । 
বৃটিশ সামরিক দপ্তর তাদের মানসিকতা পরিবর্তনেও নানা পন্থা 
অবলম্বন করে এবং দেশ ও দেশনেতাদের সম্পর্কে ভিত্তিহীন তথ্য 
প্রচার করে। বৃটিশরাজই ষে ভারতবর্ষের প্রকৃত শাসক এবং 
উন্নতির একমাত্র সহায়ক, সেই মানসিক দৃষ্টিতে তরুণ ভারতীয় 
জওয়ানদের মগজ ধোলাইয়ের ব্যবস্থা হয়। রণাঙ্গণে বৃটিশবাহিনীর 
যেসব ভারতীয় জওয়ান মধ্য ইউরোপে জাম্শান এবং তার মিত্র দেশের 
হাতে যুদ্ধবন্দী হয়ে নিঃসঙ্গ শিবির জীবন যাপন করছে, নেতাজী 
তাদের সর্বশেষ মানসিকতা ও অবস্থা সরেজমিন পর্যালোচনা ও 
পরিদর্শন করতে চাইলেন । তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল? যুদ্ধবন্দী শিবিরের 
তরুণ জওয়ানদের তিনি স্বদেশভূমি পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের 
সামিল করতে উন্ধ,দ্ধ করতে পারবেন। এবং তাদের সাহাষ্যে বিরাট 
এবং ব্যাপক আজাদী সেনা গড়ে তুলবার মহানব্রতে তিনি সার্থক 
হবেন। 

নেতাজী যুদ্ধবন্দী শিবির পরিদর্শনের আগে জার্মান সামরিক 
অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করে বালিন সহরের উপকণ্ঠে একটি 
বিস্তীর্ণ ব্যারাক নিজের কর্তৃত্ব তুলে নিলেন। উদ্দেশ্য, যুদ্ধবন্দী 
শিবিরের যেদব ভারতীয় জওয়ান তার প্রস্তাবিত আজাদী বাহিনীতে 
ষোগ দিতে ইচ্ছক তাদের মানসিকতা যাচাই করা। তারপর 
বৃটিশবাহিনীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এসব তরুণদের আধুনিক রণবিদ্যা শিক্ষায় 
বিশেষ ভাবে শিক্ষিত করে তোলা । ব্যারাকে রাখ! সেনাদের মধ্যে 
স্বদেশ চেতন! বৃদ্ধি করতে এবং ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য 
এবং আদর্শ তাদের মধ্যে দ্রুতভাবে ছড়িয়ে দিয়ে প্রতিটি তরুণকে 
এক একটি জবলম্ত এমুক্তিদূতে' পরিণত করা। প্রতিটি জওয়ান 
ব্যারাকে বসবাস কালে যাতে সামরিক পোষাক এবং মুক্তিবাহিনীর 
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জীবন যাপন করছে ৷ তিনি এসব শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় জওয়ানদের 
নিয়ে আজাদী বাহিনী গড়ার প্রথম পদক্ষেপের স্বপ্ন দেখলেন । 
ুভাষচন্দ্র স্থির করলেন মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব 
তারতীয় বসবাস করেন, তাদের নিয়ে মুক্ত ভারতকেন্দ্র অথবা ফ্রি 
ইণ্ডিয়া সেপ্টার গড়ে তুলবেন । এ সংস্থার মাধ্যমে পরাধীন ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সপক্ষে জনমত জাগ্রত করা হবে। 
এ কেন্দ্রের উপর থাকবে মুলতঃ ছ্‌'টি দায়িত্ব । প্রথমটি হল, একটি 
বেতারকেন্দ্র স্থাপন এবং পরিচালনা । তার মাধ্যমে নিয়মিত 
ভারতের মুক্তি আন্দোলনের তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা এবং ভারতবর্ষ 
ও ভারতবাসীর মুক্তির আকাতক্ষা ও প্রস্তুতির সংবাদ প্রচার করা 
আর দ্বিতীয়টি হল--বৃটিশ সেনাবাহিনীর মধ্যে যেসব ভারতীয় যোদ্ধা 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, অথবা বৃটিশ বিরোধী দেশের হাতে যুদ্ধবন্দী, 
তাদের মুক্ত করে প্রবাসী ভারতীয় তরুণদের নিয়ে এক সেনাবাহিনী 
গড়ে তোল! । 

স্বভাষচন্দ্র এই ছৃ"টি প্রস্তাব রাখলেন জার্মান কর্তৃপক্ষের কাছে। 
তার বেতারকেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে সম্মতি জানালেন। কিন্ত 
দ্বিতীয় প্রস্তাব সেনাবাহিনী গড়ার বিষয় তাৎক্ষণিক কোন সিদ্ধান্ত 
নিতে পারলেন না। বিদেশী একজন দেশনায়ককে রাজনৈতিক 
আশ্রয় দেওয়ার পর তাকে সেনাবাহিনী গড়ে ভোলার অনুমতি দিলে 
বিশ্বরাজনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া কী যাচাই করার জন্য হয়তো 
জার্মান কর্তৃপক্ষ থমকে দাড়ালেন । 

বেতার কেন্দ্রের অনুমতি পেলেও ন্ুভাষচন্দ্র তা নিয়ে তৃপ্ত হতে 
পারলেন না। সেনাবাহিনী গড়ার ব্যাপারে তিনি সরকারী দপ্তরের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চললেন। তীর অকাট্য যুক্তি, অসীম 
ধৈর্য এবং আন্তরিক নিষ্ঠা শেষাবধি তার কার্ধোদ্ধারে সহায়ক হ'ল। 
জার্মান কর্তৃপক্ষ বেতারকেন্দ্র স্থাপন এবং সেনাবাহিনী গড়া এই ছুই 
প্রস্তাবেই সম্মত হলেন! শুধু তাই নয়, যুক্তি দিয়ে ম্ুভাষচন্দ্র বুঝাতে 


আজাদ হিন্দ-৪ ৫৭ 


সক্ষম হলেন যে* ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলন বা অভিযান গড়ে 
তুললে জার্মানীর শক্রুপক্ষ বৃটিশশক্তির বিরুদ্ধেই তা” দ্বিতীয় ফ্রন্টের 
কাজ করবে। দ্বিতীয় মহাঘুদ্ধের গতি প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় 
জারম্ণানীর পক্ষে এ ভারত-অভিযানের উদ্ভোগ প্রকারান্তে দারুণভাবে 
সহায়ক হবে। এবং জার্মান সরকার ভারতের কোটি কোটি মানুষের 
যে নৈতিক সমর্থন পাবে_-তারও মূল্য অপরিসীম । 

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং আশ্বাস প্রতিশ্রতিতে জার্মান 
সরকার এতই মুগ্ধ হলেন যে, বেতারকেন্দ্র এবং সেনাবাহিনী গড়ার 
কাজে তার। সক্রিয় সাহায্য দিতে সম্মত হলেন। এ কাজের জন্য যে 
ব্যাপক অর্থ প্রয়োজন-_তাও জার্মান কর্তৃপক্ষ জানতেন । অবশেষে 
তারা সুভাষচন্দ্র প্রস্তাবিত অভিযানের প্রথম পধায়ের অর্থ- 
সাহায্যের জন্য তাকে অর্থ খণ দিতে রাজী হলেন। স্বাধীন 
ভারতকেন্দ্র বা ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার পরিচালনার জন্য স্ুভাষচন্দ্রের 
প্রয়োজনীয় অর্থ এইভাবেই সর্বপ্রথম সংগৃহীত হয়। ন্ুভাষচন্দ্রে 
ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বে মুগ্ধ জার্মান সরকারের সঙ্গে তার চুক্তি হয়ঃ মুক্তি 
আন্দোলন' সফল হলে স্তরভাষচন্দ্র ব্যক্তিগত উদ্যোগে জামান 
সরকারের এ খণের অর্থ পরিশোধ করবেন। 

সুভাষচন্দ্র প্রথম ভেবেছিলেন, ভার উদ্ভোগকে ইতালী-জামানসহ 
বুটিশ বিরোধী সমস্ত শক্তি প্রকান্যে স্বাগত জানাবেন । কিন্ত কোনও 
দেশ প্রকাশ্যে তা” ঘোষণা না করায় তিনি কিছুটা হতাশ হলেন 
তিনি জানতে পারলেন, ন্বয়ং হিটলার এই মুহুত্তি প্রকাশ্যভাবে 
ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তৃতিকে স্বীকৃতি দিতে কুষ্ঠিত । 

সুভাষচন্দ্র একটু চিন্তিত হলেন। বুঝলেন, হিটলারের প্রকাশ্য সমর্থন 
ছড়া জার্মান সরকার তথা বৃটিশ বিরোধী শক্তিগুলির কাছ থেকে 
তেমন ব্যাপক সাহায্য লাভ অসম্ভব । তিনি তাই স্থির করলেন, 
হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার অভিপ্রায় এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা 
নিয়ে তিনি হিটলারের সঙ্গে আলোচ5ন। করবেন। 
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১৯৪১ সালের ২৯ মে। শ্ুভাষচন্দ্র বালিনে ছিটলারের সঙ্গে একান্তে 
সাক্ষাৎ করলেন। এতদিনে হিটলারের ভাবনায় মোড় নিল। 
বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর তিনি ব্যাপক বুটিশ বিরোধী 
অভিযানের কথা ভাবছিলেন। মাত্র কিছুদিন আগে জার্মানের 
হাতে উত্তর আফ্রিকা আর ভানকিরকে চরম আঘাত পেয়ে বৃটিশ- 
শক্তি চরম লড়াইয়ের জন্য হন্যে হয়ে উঠেছিল । কমনওয়েলথভূক্ত 
দেশগুলি থেকে, বিশেষ করে ভারত থেকে আরও ব্যাপক সেন! ও 
রসদ সংগ্রহ করে বৃটেন আরও শক্তি অর্জনে সচেষ্ট ছিল । বৃটেনের 
এ শক্তি সংগ্রহের উদ্দেশ্য যেজামানীর বিরুদ্ধে ব্যাপক আভধষানের 
প্রস্তুতি, বানু যুদ্ধবিশারদ হিটলারের তা” অজানা ছিল না। 
স্থৃতরাং ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর বৃটিশ বিরেধা আন্দোলন চাঙা 
করার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করলেন। সুভাষচন্দ্র এই 
পটভূমিকায় হিটলারের সঙ্গে পরামশী করলেন। বুটিশ শক্তির 
বিরুদ্ধে ভারতবষে ব্যাপক অভিযানের যে প্রস্ততি চলছিল, তিনি 
হিটলারকে তাও বুঝিয়ে বললেন । ভারতের আভ্যন্তরীণ আন্দোলনের 
সঙ্গে বাইরের সামরিক অভিযান বুটিশশক্তিকে যে ব্যতিব্যস্ত করে 
তুলগবে এবং তার ফলে বিভিন্ন ফ্রন্টে বুটিশ সেনার! বিপযস্ত হবে, 
বুক্তিতথ্য সহকারে হিটলারের কাছে তিনি তা” তুলে ধরলেন। 
হিটলার নুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করে তার দৃরদৃষ্টি এবং 
রণকৌশলের ধারায় বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন। 

স্ুভাষ-হিটলারের সাক্ষাৎকারের সংবাদ বালিনের রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি উত্তপ্ত করল। জার্মান সরকারের কাছে স্ুভাষচন্দ্রের 
মর্যাদা আরও বেড়ে গেল। জার্মান সরকারের বিদেশ দপ্তর 
স্ুভাষচন্দ্রকে তার পরিকল্পনা মতো স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার 
দিলেন। স্ুভাষচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ অনুসারে জামান সরকারের 
বিদেশ দপ্তরের মাধ্যমে একটি শাখাকেন্দ্র খুলে স্ুভাষচন্দ্রের 
প্রস্তাবিত ফ্রি ইণ্ডিয়৷ পেন্টারকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের 
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কাজ করার সুযোগও দেওয়া হল । 

বালিন সহরের প্রাণবেক্দ্র টাইগার্টেন অঞ্চল বিদেশ দৃতাবাসগুলির 
জন্য নির্দিষ্ট । সেখানে বিরাট এবং নুদৃশ্য এক ভবন নুভাষচন্দ্রের 
হাতে তুলে দেওয়া হল। উদ্দেশ্য তার পরিকল্পিত কাজের স্ুচন! 
করা । 

১৯৪১ সালের অক্টোবর মাস । প্রথম সপ্তাহে অনাড়ম্বর অনুশীলনের 
মধ্য দিয়ে এ ভবনে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেপ্টার বা ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের 
প্রতিষ্ঠা করা হল। মধ্য ইউরোপের ভারতীয় বাসিন্দারা অবাক 
হলেন। জার্মান সরকার অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সগ্ প্রতিষ্ঠিত 
ভারতীয় স্বাধীন্তা সংঘকে কূটনৈতিক মর্যাদা দিলেন। অন্যান্য 
বিদেশী দৃতাব।সগুলির মত শুধু মর্ধাদাই পেল না+ তার চেয়েও অনেক 
বেশী সুযোগ-ন্্রবিধা এই স্বাধীনতা সংঘকে দেওয়া হল। পূর্ব চুক্তি 
মত অর্থ বরাদ্দও অব্যাহত রইল । সংঘের পরিচালনার মূল দায়িত্ব 
গ্রহণ করেন নেতাজী । আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে তীক্ষ দৃষ্টি 
রেখে এক দিকে তিনি স্বদেশভূমি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দো- 
লন্র গতিপ্রকৃতি যেমন লক্ষ্য রাখলেন, তেমনি বন্ধুদেশ জার্মানীর 
সঙ্গেও সখাতা বজায় রেখে চলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেন। 
জা্গান সহ মধ্য ইউরোপে যেসব ভারতীয় পরিবার বসবাস করতেন, 
এর আগেই সুভাষচন্দ্র তাদের একটা তালিকা তৈরী করে 
রেখেছিলেন ৷ সংঘের দায়িত্ব গ্রহণ এবং পরবর্তী পরিকল্পনা 
রূপায়িত করার পর তিনি এসব পরিবার থেকে বুদ্ধিদীপ্ত, শিক্ষিত 
এবং রাজনীতি সচেতন তরুণ-যুবকদের খুঁজে বার করতে লাগলেন 
এক হিসাবে দেখ। যায়, নভেম্বর মাসের ১৯৪১-এর মধ্যেই তিনি এক 
বেতারকেন্দ্র পরিচালনার কাজেই এ ধরণের প্রায় ব্রিশজন যুবককে 
নিয়োগ করেন । হিন্দী উর্দ, তেলেগু তামিলসহ বিভিন্ন ভাষা শিখে 
এসব তরুণ যাতে ত্বদেেশবাসীর উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা সংঘের 
আদর্শ-উদ্দেশ্য প্রচার করে বিদেশে ব্যাপক প্রস্তুতির দায়িত্ব নিভে 
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পারেন, অতি অল্প দিনের মধ্যে তাদের সেভাবে গড়ে তোলা হল । 
১৯৪১ সাল । ২ নভেম্বর । এদিন সগ্য গঠিভ ফ্রি ইণ্ডিয়া সেন্টার অর্থাৎ 
স্বাধীনতা সংঘের প্রথম সভা বসল । তার উদ্দেশ্য, সংঘের আদর্শ- 
উদ্দেশ্য, পরবতাঁ কার্যক্রম এবং নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করা। সভায় 
পৌরোহিত্য করলেন সুভাষচন্দ্র । সভার শুরুতে স্বাধীনতা! সংঘে 
নিযুক্ত ব্যক্তিদের সকলকে উপস্থিত থাকতে বলা হল । সর্বপ্রথম 
তাদের শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা হল। পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির 
জন্য সততাঃ নিষ্ঠা ও সর্বপ্রকার শৃঙ্খলা বজায় রেখে জীবনপণ 
সংগ্রামের শপথ বাক্য পাঠ করালেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র । 

সুভাষচন্দ্র এবার স্বাধীনতা সংঘের সদস্যদের নিয়ে বৈঠক শুরু 
করলেন। এক সংক্ষিপ্ত এবং মর্মস্পর্শী ভাষণে তিনি তার সাধ ও স্বপ্রের 
কথা উল্লেখ করে সকলের একান্তিক সাহাষ্য ও সহায়তার জন্য 
আবেদন জানালেন। বললেন, দেশ মাতৃকার মুক্তিমন্ত্রের জন্য যদি 
জীবন দান করতে হয়-__তা হবে জীবন জয়ের সামিল । তিনি 
সকলকে কাধে কাধ মিলিয়ে হাসিমুখে স্বাধীনতা আন্দোলনের 
জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, জাতির 
মুক্তির চেয়ে পরাধীন জাতির জীবনে আর কোনও বড় আকাত্ষা 
থাকতে পারেনা । সেই মুক্তির জন্য চাই নিরলস কর্ম প্রয়াস, 
দুঃসাহসী অভিযান, সত্তা নিষ্ঠা আর ছুঃখ জয়ের মত দৃঢ় 
মানসিকতা । 

নুতাষচন্দ্রের বক্তব্য সকলের মন জয় করল । উপস্থিত সদস্যর! তার 
আবেদনে সাড়া দিলেন। ক্ষুদ্র এক সভায় ভারতবর্ষের পরবর্তী 
ইতিহাস রচনার স্ত্রপাত ঘটল । 

ভারতীয় স্বাধীনত1 সংঘের এই প্রথম সভায় যেসব প্রস্তাব গ্রহণ কর! 
হল তার মধ্যে চারটি প্রস্তাব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই 
চারটি প্রস্তাবই পরবর্তা সময়ে ভারতীয় জাতীয় জীবনের সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে। প্রস্তাবে বল! হয়। (এক) ভারভীয় 
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শ্বাধীনতা সংঘ প্রস্তাবিত স্বাধীনতা অভিযানের যুদ্ধধবনি হবে 
'জয়হিন্দ' ৷ ছুই) জাতীয় নেতা সুভাষচন্দ্র এরপর থেকে নেতাজী 
রাপে পরিচিত হবেন-_ এবং জাতীয় নেত৷ ন্ুভাষচন্দ্রকে নেতাজী 
নামে অভিহিত করা হবে। (তিন) ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত 
হবে- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জনগণমন অধিনায়ক গান এবং চোর) 
হিন্দী হবে স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা । 

ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের প্রথম সভা শেষ হল। এই সভা তাদের 
নেতা স্ুভাষচন্দ্রকে নেতাজী বলে সম্মানিত করল । সভায় সমবেত 
ধ্বনি উঠল জয়হিন্দ। নেতাজী আবেগ মথিত কণ্টে ঘোষণা 
করলেন--জয়হিন্দ ধ্বনি শুধুমাত্র আমাদের সমরধ্বনি নয়, সামাজিক 
অনুষ্ঠানে, প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি কাজে এই ধ্বনি হবে প্রতিটি 
ভারতবাসীর প্রেরণার উৎস। প্রতি মুহুর্তে আমাদের মাতৃভূমি 
ভারতর্ষের মুক্তির স্বর এই পবিত্র ধ্বনির মধ্যে হবে বিধ্ুত ! ভারতবাস; 
বুগষুগান্ত ধরে মুক্তিমন্ত্র এই জয়হিন্দ ধ্বনি উচ্চারণ করবে । 

নেতাজী, জয়হিন্দ আর জনগণমন জাতীয় সঙ্গীতের ভাব-ভাষায় 
স্বাধীনতা সংঘের কর্মী-নেতারা অভিভূত হলেন! নভেম্বরের 
শীতে আমেজও মুক্তির উত্তেজনায় উষ্ণ হল । সভা শেষে সমবেত 
ধরনি উঠল £ জয়হিদ্দ__নেতাজী জিন্দাবাদ। নেতাজীর চোখে মুখে 
তখন নতুন স্বপ্ন । উজ্জল উচ্ছল তার মুখমণ্ডলে ফুটে উঠল শপথদুণ্ড 
অনাবিল হাসির রেখা । তিনিও সকলের সুরে স্বর মিলিয়ে বললেন £ 
“জয়হিন্দ? । 

১৯৪২ সালের ২৯ মে। ভারত-জার্সান সাংস্কৃতিক সমিতির প্রতিষ্ঠা 
উপলক্ষে হামবুর্গে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন হল । মহানগরীর মেয়র 
এবং পদস্থ সরকারী প্রতিনিধিবৃদ্দ নেতাজীকে বিদেশী কুটনীতিকের 
মধাদা দিয়ে সেখানে স্বাগত জানালেন । এতিহাসিক এ অনুষ্ঠানে 
জনগণমন অধিনায়ক ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত গীত হল । উত্তোলিত 
তিন রঙা ভারতীয় জাতীয় পতাকা । ভারত এবং জার্মানের জাতীয় 
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পতাকা পাশাপাশি পতপত করে আকাশে উড়ল। বোধহয়, 
ভারতের জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীত এই সর্বপ্রথম বিদেশের 
মাটিতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করল । অন্যান্য দেশের কূটনীতিবিদ 
সরকারা প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জার্মান সরকার নেতাজীকে 
রাষতীয় সম্মানে অভিষিক্ত করলেন। হামবুর্গের মেয়র তথা জার্মান 
সরকারের প্রতিনিধি এ সভায় ভারতকে একটি স্বাধীন দেশের মর্যাদ! 
দিয়ে ভারত জার্মানের মধ্যে সর্বপ্রকার সহযোগিতার প্রশ্তিতি দিলেন । 
নেতাজী জানতেন, ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতির সঙ্গে 
ভারতীয় জাতীয় ভাষা প্রণয়নও অনিবার্ধ। নানা ভাষার দেশ ভারত- 
বাসীর মধো এক্য দৃঢ় করার জন্যই তার প্রয়োজন । তিনি খব 
সতর্কতার জঙ্গে তা" বিচার বিশ্লষণ করলেন বালিন থাকাকালে । 
স্থির করলেন, ভারতের রাষ্ট্রভাষ! হবে হিন্দুস্থানী। মূলতঃ তা? হিন্দী । 
তবে এ ভাষাকে সর্বজন গ্রাহ্হ করতে যতটা সম্ভব সহজ সরল কারে 
তুলতে হবে। তাতে হিন্দী ছাড়াও সংস্কৃত আরবি পারসি ইংরাজী 
থেকে উপযুক্ত শব ব্যবহার করা চলবে। তিনি বললেন, কথা ভাষাকে 
কোনও নিয়ম-নীতির বেড়াজালে বেধে রাখা চলবে না। স্বাভাবিক 
গতিতে তার ব্যাপক প্রসার প্রচার ঘটুক। বিদেশী শব্দের অন্তত, 
হিন্দুস্থানী ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলেই তিনি মনে করতেন। 
পৃথিবীর সব উন্নত ভাষাই নিজস্ব প্রয়োজনে বিদেশী শব্দ গ্রহণ করে 
থাকে । ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের কাছে সরল সহজ একটা 
গ্রহণযোগ্য ভাষা তুলে ধরবার জন্য নেতাজী সেদিন এই উদ্যোগ নেন। 
রোমান হরফে লেখা এই সরল হিন্দুস্থানী প্রচারের পেছনে তার 
যুক্তি ছিল। রোমান শব্দের ব্যবহার ইউরোপ সহ পৃথিবীর প্রায় 
অধিকাংশ দেশেই প্রচলিত । এর ফলে দেশবাসীর পক্ষে একটা 
বিদেশী ভাষার সঙ্গেও সাক্ষাৎ যোগাযোগ ঘটবার সন্তাবন] থাকবে। 
উত্তর বা পূর্ব ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের মানুষের কাছেও 
হিন্দুস্থানী ভাষা এভাবে সহজে গ্রহণযোগ্য হবে। রোমান হরফ 
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ছাড়া আরবি বা দেবনাগরি হরফেও হিন্দুস্থানী ভাষা লেখ! চলবে । 
তবে রোমান হরফের হিন্দুস্থানী ভাষাকে তিনি মূল সরকারা ভাষা 
রূপে শ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। নানা পরীক্ষা! নিরীক্ষার শেষে 
এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর নেতাজী এ রোমান হরফে 
হিন্দৃস্থানী ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ, গ্রন্থ রচনার দায়িত্বভার বিভিন্ন 
ব্যক্তির উপর নির্দি্ইট করে দেন। ফলে অতি দ্রুত রোমান হরফে 
হিন্দুস্থানী ভাষার প্রসার ঘটে। পরবর্তীকালে আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সেনাদের মধে) এ ভাষা অত্যন্ত জনপ্রিয়ত1 লাভ করে । 
নেতাজী জার্মানের বালিন সহরে বসে সর্বপ্রথম ভারতীয় 
স্বাধীনতা সংঘ বা! ফ্রি ইণ্ডিয় সেন্টারের প্রতিষ্ঠা করে আজাদ হিন্দ 
ফৌজের গোড়াপত্তন করেন। ক্রমে তার ব্যাপক বিস্তার ও প্রসার 
ঘটে। মূলতঃ ১৯৪২ সালের মে মাস থেকে নেতাজী ও তার 
প্রতিষ্টিত সংস্থা জার্মান সরকার এবং তার কূটনৈতিক চক্রের সমর্থন 
ও সম্মান পেতে থাকে । এসময় শ্রী এ সি, এন, নাদিয়ার নামক 
এক ভারতীয় সাংবাদিক সহযোগীরাপে নেতাজীর সঙ্গে যোগ দেন। 
তিনি মধ্য ইউরোপে নুদীর্ঘদিন বসবাস করছিলেন । শ্রীনাম্থিয়ার 
সাংবাদিকতার স্বাদে মধ্য ইউরোপ সহ বিভিন্ন দেশের বহু 
রাজনৈতিক ঘটনা ও নেপথ্যের সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ছিলেন ! 
সহযোগীরূপে শ্রীনাঘ্বিয়ারের মত অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে পাওয়ায় নেতাজীর 
সাংগঠনিক কাজে সবিশেষ নুবিধা হয়। পরবর্তী সময়ে শ্রীনান্বিয়ার 
প্যারিসে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের একটি শাখা প্রতিষ্টা করেন । 
সেই শাখাকেন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজের পরবর্তাঁ অধ্যায় মেতাজীর 
স্বপ্নকে বান্তবায়িত করতে সক্রিয় সহায়তা করে। 

১৯৪১ সাল । নভেম্বরের ২ ভারিখে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ তথ 
ফ্রি ইত্ডিয়া সেন্টারের প্রথম সভা বসে। এবং এই মাসের মধ্যে 
আজাদ হিন্দ বেতারকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। আজাদ হিন্দ বেতার 
কেন্দ্র থেকে প্রথম ভাষণে নেতাজী আবেগ জড়িত কণ্ঠে ঘোষণা 
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করেন £ আমার জীবনের একমাত্র সাধ এবং সাধনা ভারতবর্ষের 
পূর্ণ স্বাধীনতা । চারদিকে গুজব রটেছে আমার মৃত্যু ঘটেছে। 
হে প্রিয় ভারতীয় ভাই ও ভগ্মীগণ, আমি মৃত্যুর গহ্বর থেকে উঠে 
এসেছি । সর্বশক্তিমান দর্শকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে, বুটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ আমার মৃত্যু কামনা করলেও ঈশ্বর তাদের মনোবাসনা 
পুর্ণ করেননি । 

১৯৪০ সালে বুটিশ কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে আমি আর 
আপনাদের মুখোমুখি হইনি । এবার হাজার হাজার মাইল দূর থেকে 
আপনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আপনাদের অর্ধনগ্ন, ক্ষুধার্ত? 
মান ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে । দেশমাতৃকা ও 
দেশবাসীর সাবিক মুক্তির জন্য আমার এই দেশত্যাগ । 

স্বদেশভূমির মুক্তির মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের কাছে আবার 
ফিরে আসতে চাই। স্বাধীনতা শূর্ধ উদয়ের পথে। ঘুমাবার 
মত সময় আর নেই । আপনারা জাগুন। সকলের জাগ্রত অভিযান 
বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাবেই । আমি বেঁচে আছি এবং থাকব । 
মুক্ত ভারতের আকাশের নীচ্ইে যেন আমার মৃত্যু ঘটে । নেতাজীর 
যখন বেতার ভাষণ শেষ হল, তখন তার ছু" চোখের পাতা ভেজা । 
ভাবাবেগ আর অনির্বচনীয় অনুভূতিতে তখনও তিনি তন্ময় । 

বল চলে, এই বেতার ভাষণের মধ্য দিয়ে নেতাজী নুভাধচন্্র নিজেকে 
প্রথম সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করলেন। এবং এর পর থেকে 
তিনি সর্বত্র নেতাজীরূপে পরিচিত হলেন। 

জার্মান সরকার নেতাজীর প্রথম বেতার ভাষণের প্রতিক্রিয়া! জানতে 
আগ্রহী হলেন। কাবুলের জার্মান প্রতিনিধি গোপন এক বার্তায় 
তার সরকারকে সেখানকার ভারতীয়দের মধ্যে নেতাজীর বেতার 
ভাষণ সম্পর্কে উৎসাহ উদ্দীপনার কথা জানালেন। শুধু কাবুলে নয়, 
সুদূর ভারতবর্ষ তথ এশিয়াবাসীর কাছে নেতাজীর বেতার ভাষণ 
উদ্দীপনার স্যষ্টি করল। জার্মান সরকার স্বভাবতই নেতাজীর 
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জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্বের বিচার বিশ্লেষণ জানতে পেরে খুশী হলেন । 
তারপর উৎসাহিত হয়ে আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্রকে জার্মান সরকার 
প্রতিদিন কম করে তিন ঘণ্টার অনুষ্ঠানস্থচী প্রচারের অনুমতি 
দিলেন। 

স্বদুর প্রবাসে বসে প্রতিদিন তিন ঘণ্টার অনুষ্ঠানসূচী বজায় রাখা এক 
ছঃসাধা ব্যাপার। তা; সত্বেও নেতাজী এই ম্থুযোগ হাতছাড়া 
করলেন ন|। বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শা একাধিক তরুণ ভারতীয়কে 
তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করলেন । তাদের মধো 
কেউ দক্ষিণ ভারতের, কেউ উত্তর ভারতের আবার কেউ বা শুধু 
কাবুল কান্দাহার থেকে আসা প্রবাসী । জার্মান সরকারের কারিগরী 
সহায়তায় সংক্ষিপ্ত শিক্ষণ ব্যবস্থার পর এক দলকে যেমন বেতার 
প্রচারে দক্ষ করে তুললেন, অনাদের আবার ইংরাজী, হিন্দী, উর্দ্দ,, 
তামিল, তেলেগু, পুস্ত্র ভাষায় বেতার পাঠের উপযোগী করে তৈরী 
করা হল! আফগান থেকে এক যুবককে আনা হল। সে ছিল 
অর্থনীতির একজন কৃতিছাত্র। পারসী ভাষার অন্রষ্ঠানস্ম্চী 
পরিচালনার দায়িত্ব তার উপর হ্যাস্ত করা হল। দিল্লীর এক তরুণ 
হলিউডে গিয়েছিলেন চলচ্চিত্র প্রযোজনার কাজ শিখতে | জার্মানীতে 
সে আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য এসেছিল । নেতাজী তাকে,ডেকে 
হিন্দী অন্ুষ্ঠানস্ূচীর দায়িত্ব দাংলন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 
ছুই তরুণকে তিনি যুদ্ধবন্দী শিবির থেকে খুজে বার করলেন। 
সুশিক্ষিত এ ছুই তরুণ পুস্ত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিল। বেতার' 
পরিচালনার কাজে নেতাজী তাদেরও সামিল করলেন। প্যারিসে 
এক তরুণ ব্যবসায়ীর খোজ পেলেন। জানতে পারলেন, জাতীয়তা 
বাদী তরুণ বাবসায়ী তামিল ভাষায় তুখার নেতাজী তড়িঘড়ি তাকে 
বালিনে আনানোর ব্যবস্থা করলেন। এভাবে নেতাজী অতি 
অল্পদিনের মধ্যে ভারতীয় প্রায় সকল ভাষায় অভিজ্ঞ তরুণদের বেভার 
কেন্দ্রের কাজে নিয়োগের ব্যবস্থা করলেন। তার! নিয়মিত সংবাদ 
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রচনা সমীক্ষা ও পর্যালোচনা করত। অল ইগ্ডিয়া রেডিও এবং 
বিঃ বি, সির সংবাদ শুনে তার প্রতিবাদ এবং ভারতীয় জাতীয় 
নেতাদের কার্যক্ুম সবিস্তারে আজাদ হিন্দ বেতারকেন্দ্র থেকে 
প্রচার করত । এছাড়া ভারতীয় নেতাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, 
বৃটিশ রাজের ছুরভিসন্ধি, ভারত বিভাগের অপচেষ্টা, পাকিস্তান 
স্্টির জন্য মোহম্মদ আলি জিন্নার তৎপরতা ইত্যাদি সংবাদটিকা 
প্রচার করে তারা স্বাধীন এবং এক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের সপক্ষে জনমত 
স্ষ্টি করত। আর প্রায় প্রতিদিনই নেতাজীর উদ্দীপনাময় ভাষণ 
বিভিন্ন ভাষায় সম্প্রচারিত কর। হত । 

১৯৪২-এর আগস্টে যখন সারাদেশে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুর 
হয়ঃ সুদুর জার্মান থেকে আজাদ হিন্দ বেতার তখন সরা বিশ্বে 
সে খবর প্রচারের দায়িত্বভার বহন করে। 

একদিকে আজাদ হিন্দ বেতারকেন্দ্র রাজনৈতিক প্রচার ও জনমত 
স্ষ্টিতে সাহায্য করে । অন্যদিকে মধ্য ইউরোপ ও বিশ্বের অন্যান্য 
স্থানে বুটিশ বাহিনীতে যেসব ভারতীয় জওয়ান কর্তবারত ছিল, 
তাদের মধ্যে স্বদেশ প্রীতি সঞ্চারের সহায়তা করে । দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের অগ্রিক্ষরা এ দিনগুলোয় বৃটিশ বাহিনীতে কয়েক লক্ষ ভারতীয় 
জওয়ান কর্মরত ছিল। নেতাজী জানতেন, তাদের মানসিকতা 
পরিবর্তনে অনবরত তার আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার অপরিহার্ধ । 
আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্রের এ প্রচার বস্তরতঃ বটিশ বাহিনীর 
ভারতীয়দের স্বাধীনাতবোধ জাগাতে এবং ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ 
আন্দোলনের ধারা বহিবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে বিশেষভাবে সাহাষ্য করে । 
ফলে এশিয়া ও ইউরোপের সর্বত্র বটিশ বিরোধী মনোভোব যেমন 
সৃষ্টি হয়, তেমনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবীর যৌক্তিকতা পুনঃ পুন: 
প্রচারিত ও প্রভাবিত হয় । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান যখন বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফ্রণ্টে 
লড়াই শুরু করে, তখন থেকে বৃটিশ সেনা বাহিনীর বহু ভারতীয় 
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-ভাদের হাতে বন্দী হয়। শত্রুপক্ষের হয়ে লড়াই করা ভারতীয় 
সেনাদের তারা যুদ্ধবন্দী শিবিরে বিশেষ কড়াকড়ির মধ্যে রাখার ব্যবস্থা 
করেছিল। নেতাজী যখন বালিনে ফ্রি ইগ্ডিয়া সেন্টার গড়ার কাজে 
হাত দেন, তখন থেকেই ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের সমস্যাটা! তার কাছে 
বড হয়ে দেখা দেয়! কিন্তু তখনও পর্যস্ত ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের 
সমস্যা সমাধানের উদ্ভোগ নেওয়ার মত ন্ুযোগ ন্ুবিধা বা ক্ষমতা 
নেতজীর হাতে ছিল না। কিন্তু প্রাথমিক কাজ শেষ করে জার্মান 
সরকারের সঙ্গে হুদ্য ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ার পর এবার ভারতীর বুদ্ধ- 
বন্দীদের কথা নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন। তিনি জানতেন, 
ভারতীয় এ ষুদ্ধব্নীদের মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে তার অনুরোধ 
জার্মান সামরিক বাহিনী বিশেষ ভাবে বিবেচনা! করবেন। কিন্তু 
তাদের মুক্তির বাবস্থ! করার পর দেশে গিয়ে ফের হয়তো তারা 
আবার বুটিশ বাহিনীতে যোগ দেবে। নেতাজী তাই তাদের 
তাৎক্ষণিক মুক্তির প্রশ্নের চাইতেও যুদ্ধবন্দী শিবির পরিদর্শনের উপর 
বেশী গুরুত্ব দিলেন। ভারতীয় বুদ্ধবন্দীদের স্বাধীনতা যুদ্ধের কাজে 
উদ্ধদ্ধ করা থায় কিনা, তা' যাচাই করার জন্যই তিনি এই সিদ্ধান্ত 
নিলেন । 

বালিনের অদূরে আননাবার্গ যুদ্ধবন্দী শিবির । বৃটিশ বাহিনীর ধুত 
ভারতীয় সেনাদের এই শিবিরে রাখার ব্যবস্থা হয়। কয়েক হাজার 
যুদ্ধবন্দীর ওপর সত দৃষ্টি রাখার জন্য জার্মান সামরিক বাহিনীর 
অতন্দ্র প্রহারা। নেতাজী সে খবর জানতেন। একদিন জার্মান 
সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তরে প্রস্তাব পাঠালেন, যুদ্ধবন্দী শিবিরে 
সরেজমিনে তিনি ভারতীয় জওয়ানদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে চান। 
নেতাজীর প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানালেন । 

মাত্র কয়েক ঘণ্টা, আননাবার্গ যুদ্ধন্দী শিবিরে খবর দেওয়। হল, 
নেতাজী তা, পরিদর্শন করবেন। নিদ্দি্ সময়ে নেতাজী সেখানে 
উপস্থিত হতেই ভারতীয় যুদ্ধবন্দীরা নেতাজীর নামে জয়ধ্বনি করল । 
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বিমর্ষ বন্দী শিবিরে অভাবিতভাবে প্রাণের জোয়ার নেমে এল). 
যে ষা পেল তাই দিয়ে সেতাজীকে বরণকরল। নেতাজীর একটু স্পর্শ 
পাওয়ার জন্য সুশৃঙ্খল সেনাদের মধ্যেও কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। 
নেতাজীও অভিভূত। বিদেশ বিভূঁইয়ের বিদেশী সরকারের বন্দী 
শিবিরে ভারতীয় তরুণদের দেখে নেতাজীর হয়তো ভাবান্তর ঘটল। 
অভাব অনটনে পড়ে শ্রাম-ভারতের এই. তরুণরা তাদের আত্মীয় 
পরিজন ত্যাগ করে বিদেশী শাসকের স্বার্থে দূর রণাঙ্গণে যুদ্ধ করতে 
এসে বন্দী। সহজ সরল এই ভারতীয় তরুণরা অভাবী মায়ের দুঃখ 
ঘুচাতেইতো সামান্য অর্থের বিনিময়ে জীবনের এই চরম ঝুঁকি 
নিয়েছে । সুদূর প্রবাসের বন্দী শিবিরে তরুণ তাজা হাজারো 
ভারতীয়ের নানমুখের হাসি নেতাজীকে ব্যথিত করল । সাময়িকভাবে 
তিনি হতবাক আবেগরুদ্ধ। তারপর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন £ 
তোমরা এতদিন যুদ্ধ করেছ বিদেশী শক্তির স্বার্থরক্ষা করতে । ঘরের 
মায়ের ছুঃখ মোচনের জন্য তোমরা জীবন মরণের পথে পা বাড়াতে 
ভয় পাওনি। ঘরের মায়ের চেয়েও বড় আমাদের সকলের মা। 
দেশমাতার ছঃখ দূর করার পবিত্র দায়িত্বভার এবার আমাদের 
সকলকে একসঙ্গে নিতে হবে । দেশমাত।র মুক্তির মধ্য দিয়ে আমরা 
আমাদের গৃহজননীর মুখে হাসি ফুটাতে পারব । 

নেতাজীর মর্মস্পশী সংক্ষিপ্ত ভাষণে বন্দীশিবির গুমড়ে কেঁদে 
উঠল) নুদুর প্রবাসের বন্দীশিবিরে থাকা মানুষগুলো এতদিন বেতার 
তরঙ্গে ভেসে আসা নেতাজীর কথ! শুনে আসছিল । চোখের সামনে 
আজ সেই মহাননেত। নেতাজীকে তারা দেখল । শুনল, আবেগরুদ্ধ। 
নেতাজীর সংক্ষিপ্ত ভাষণ। তারপর শিজেদের অজান্তে মন্ত্মুষ্ধের 
মত কথন তারা হাততালি দিয়ে নেতাজী আর দেশজননীর নামে 
জয়ধ্বনি করে উঠল, বুঝতেও পারল না ! 

সারা শিবির এক ক্ষুদে ভারতে পরিণত হল । 

বিভিন্ন প্রদেশের তরুণ ভারতীয় জওয়ানরা বুকের রক্ত দিয়ে শপথ 
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নিল। দেশজননীর মুক্তিযুদ্ধে সামিল হতে তারা ততক্ষণে উৎন্থৃক 
অধীর ৷ নেতাজী তাদের দেশপ্রেমের স্পর্শে মুগ্ধ হলেন । মুগ্ধ জার্মান 
সামরিক বাহিনীর পদস্থ অধিনায়করাও। তারাও বুঝলেন নেতাজী 
ভারতীয়দের কাছে দেশপ্রেমের এক জ্লন্ত প্রতীক । বৃটিশ শক্তির 
বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতকে উদ্দীপ্ত করতে নেতাজীর নেতৃত্ব অপরিহাধ । 
নেতাজীর আনশাবার্গ বন্দী-শিবির পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল, বটিশ 
বাহিনীর ভারতীয় জয়ানদের মানসিকতা ও মনোবল যাচাই করা । 
তিনি শিবির ত্যাগ করে স্থির সিদ্ধান্তে এলেন ঘে, মধ্য ইওরোপের 
বুটিশবিরোধী যেসব দেশে ভারতীয় জওয়ানরা যুদ্ধবন্দী, তাদের নিয়ে 
অনতিবিলম্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তোলা প্রয়োজন । যুদ্ধবন্দী 
ভারতীয় জওয়ানরা বুঝতে পেরেছে যে বিদেশী শাপকের হয়ে যুদ্ধ 
করার চেয়ে দেশের যুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া অনেক বেশী গৌরবের । 
তাছাড়া বৃটশ সেনানায়কদের ঘ্বণ্য আচাব-আচরণও ভারতীয় 
জওয়ানদের মন বিষিয়ে তুলেছিল । 
যুদ্ধবন্দ' শিবিরে নেতাজীর স্বতঃস্ফূর্ত সম্বদ্ধনা ও তার জনপ্রিযত।র 
সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদ-মাধ্যমে প্রচারিত হল। শিবিরে 
শিবিরে বুদ্ধবন্দী ভারতীয় জওয়ানদের মধ্যে তীব্র উৎসাহ উদ্দীপন! 
সৃষ্টি হল। জার্মান কর্তৃপক্ষের কাছেও সে সংবাদ অজ্ঞ।ত রইল না। 
নেতাজী এবার তার প্রস্তাবিত সামরিক বাহিনী গড়ার কাজে হাত 
দিতে উদ্যোগী হলেন। মধ্য ইউরোপের যেসকল দেশ জার্মনের 
মিত্র বলে পরিচিত ছিল, সেইসব দেশ থেকে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের 
এনে নেতাজীর হাতে তুলে দিতে জার্মান সরকারের বিদেশ-দপ্তর 
সক্রিয় হল। রণকৌশলের দিক থেকে বৃটিশ বিরোধী ভারতীয় নেতা 
নেতাজীর শক্তিবৃদ্ধি করতে জার্মান ও তার মিত্ররাপ্ট্রগুলি এক্যমত 
হলেন। প্রখর দৃরবৃষ্টিসম্পন্ন নেতা নেতাজী এই সুযোগের সদ্যবহার 
করতে ছাড়লেন না। 

নেতাজী এবার সাংগঠনিক দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিলেন । তিনি 
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জার্মান সরকারের সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে প্রথমেই কয়েকটি 
সর্তে চুক্তি করার প্রস্তাব রাখলেন। আগে সরকারী পর্যায়ে চুক্তি 
করে নতুন উদ্যমে তার প্রস্তাবিত সামরিক বাহিনী গড়ার জন্য তিনি 
বিস্তৃত পরিকল্পনা খাড়া করলেন। জার্মান সরকার নেতাজীর 
আন্তরিকতা নিষ্ঠা এবং সততায় আস্থাশীল ছিলেন । সুতরাং তার 
চক্তি প্রস্তাবে তারা আর দ্বিধা বা কালক্ষেপ করলেন না। যুদ্ধের 
দ্রুত বিস্তার এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিও অবশ্য জার্মান সরকারকে 
নেতাজীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে প্রকারান্তে উৎসাহ নোগাল। 

নেতাজীর সঙ্গে জার্মীন সরকারের যে চক্তি হধ, তার অন্যতম সর্ত 
হল ৫ 

(ক) ভারত।ঘ জওয়ানদের স্বদেশড়মি ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধ ছড়া 
অন্ত কোনও রণাঙ্গণে পাঠানো অথবা জামান বাহিনীর অন্তভূ্তি করা 
চলবেনা । 

(খ) জার্মান সেনাদের মত তাদের আধুনিক অস্ত্র পরিচালনা ও 
ব্যবহারের স্বযোগ দিতে হবে। জাতীয় চেতনা, শঙ্খলাবোধ, 
সহযোদ্ধাদের সঙ্গে সখ্যতা বজায় রাখতে এবং উচ্চপর্ধায়ের সামরিক 
শিক্ষা প্রদানে জার্মান সামরিক বাহিনী বাধ্য থাকবেন । 

(গ) প্রতিটি ভারতীয় জওয়ান জ্গার্মান সেনাদের সমমর্যাদ] পাবে । 
খাদ্য পোষাক বেতন ভাতা ও ছুটি সহ কোন ব্যাপারেই তার হেরফের 
চলবেনা । এবং ভারতীয় জওযানরা কেবলমাত্র ভারতীয় নেতার 
নেতৃত্বাধীনেই পরিচালিত হবে। 

জার্মান সামরিক বাহিনী নেতাজীর সঙ্গে উপরোক্ত মে চূক্তি 
করলেন। নেতাজীও এতদিন এই চুক্তির জন্য অপেক্ষা করছিলেন । 
তিনি আর কালক্ষেপ করলেন না। পরিকল্পিত কাজের প্রথম ধাপ 
হিসাবে সর্বপ্রথম মধ্য ইউরোপের যুদ্ধবন্দী শিবিরের ভারতীয় 
জওয়ানদের মানসিকতা যাচাই করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি 
জানতেন, অর্থ'ভাবে অর্ধ শিক্ষিত শোষিত সহজ সরল জহত্র 
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সহত ভারতীয় জওয়ান বৃটিশবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য হয়। 
সেইসব তরুণ ভারতীয়দের ুদূর রণাজণে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে বৃটিশ 
নেতার! সাআজ্য বিস্তার এবং শোষন-শাসন অব্যাহত রাখতে চায় । 
বৃটিশ সামরিক দপ্তর তাদের মানসিকতা! পরিবর্তনেও নানা পন্থা 
অবলম্বন করে এবং দেশ ও দেশনেতাদের সম্পর্কে ভিত্তিহীন তথ্য 
প্রচার করে। বৃটিশরাজই ষে ভারতবর্ষের প্রকৃত শাসক এবং 
উন্নতির একমাত্র সহায়ক, সেই মানসিক দৃষ্টিতে তরুণ ভারতীয় 
জওয়ানদের মগজ ধোলাহয়ের ব্যবস্থা হয়। বণাঙ্গণে বৃটিশবাহিনীর 
যেসব ভারতীয় জওয়ান ম্ধ্য ইউরোপে জামণন এবং তার মিত্র দেশের 
হাতে যুদ্ধবন্দী হয়ে নিঃসঙ্গ শিবির জীবন যাপন করছে, নেতাজী 
তাদের সর্বশেষ মানসিকতা ও অবস্থা সরেজমিন পর্যালোচনা ও 
পরিদর্শন করতে চাইলেন । তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যুদ্ধবন্দী শিবিরের 
তরুণ জওয়ানদের তিনি শ্বদেশভূমি পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের 
সামিল করতে উন্ধ,দ্ধ করতে পারবেন। এবং তাদের সাহায্যে বিরাট 
এবং ব্যাপক আজাদী সেন! গড়ে তুলবার মহানব্রতে তিনি সার্থক 
হবেন। 

নেতাজী যুদ্ধবন্দী শিবির পরিদর্শনের আগে জার্মান সামরিক 
অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করে বালিন সহরের উপকণ্ঠে একটি 
বিস্তীর্ণ ব্যারাক নিজের কর্তৃত্বে তুলে নিলেন । উদ্দেশ্য, যুদ্ধবন্দী 
শিবিরের যেসব ভারতীয় জওয়ান তার প্রস্তাবিত আজাদী বাহিনীতে 
যোগ দিতে হচ্ছক তাদের মানসিকতা যাচাই করা। তারপর 
বৃটিশবাহিনীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এসব তরুণদের আধুনিক রণবিদ্য। শিক্ষায় 
বিশেষ ভাবে শিক্ষিত করে তোলা | ব্যারাকে রাখা সেনাদের মধো 
স্বদেশ চেতন] বৃদ্ধি করতে এবং ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ] 
এবং আদর্শ তাদের মধ্যে দ্রেতভাবে ছড়িয়ে দিয়ে প্রতিটি তরুণকে 
এক একটি জ্বলন্ত “মুক্তিদূতে, পরিণত করা। প্রতিটি জওয়ান 
ব্যারাকে বসবাস কালে যাতে সামরিক পোষাক এবং মুক্তিবাহিনীর 
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তারা নিজেরাই প্রভৃত্ব বিস্তার চায় । নেতাজীর লেখা সেই এতিহাসিক 
পত্র জার্মান ফরেন অফিসের ফাইলে থাকার কথা। কারণ, 
ওয়ারম্যান নেতাজীর এ চিঠি সরকারীভাবে দপ্তরে জমা করেছিলো । 
এছাড়াও নানা বৈঠক, সভা ও ব্যক্তিগত আলোচনায় নেতাজী 
জার্মানীতে থাকাকালে রুশ-জার্মান যুদ্ধের বিরুদ্ধে মন্তব্য কবেন। 
রাশিয়ার উপর জার্মানীর অভিষানে মর্মাহত নেতাজী বুঝন্ডে 
পেরেছিলেন* ইউরোপ ছেড়ে তার এশিয়ার মাটিতে উপস্থিতি একান্ত- 
ভাবে প্রয়োজন । অতএব সব দিক বিচার বিবেচনা করে দৃবদৃষ্টি- 
সম্পন্ন নেতাজী জার্মান !তাগের সিদ্ধান্ত নেন। এবং জার্মান 
ত্যাগের আগে সেখানকার আজাদী সেনাদের নির্দেশ দেনহ তারা 
যেন কোনমতেই অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না নামে । তাদের 
একমাত্র উদ্দেশ্য পরাধীন ভারতবর্ষ মুক্ত করা। সেই মহান ব্রত 
পালনই হবে তাদের প্রধান এবং একমাত্র লক্ষ্য ! 


১৯৪২-এর শেষ এবং ৪৩-এর গোড়ার কথা। বিশ্বরাজনীতি আরও 
জটিল হল। সর্বশেষ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে দৃ্দ্রষ্টা ও বিচক্ষণ 
নায়ক নেতাজী শেষপর্যন্ত জার্মান ত্যাগের চূড়াস্ত সিদ্ধান্ত নিলেন । 
হাতে সময় কম। সেই তুলনায় কান্ত অনেক বেশী এবং গুরুত্বপূর্ণ । 
প্রবল প্রতিদ্বন্বী শক্রপক্ষের গোয়েন্দাদের চোখে ধুলি দিয়ে তাকে 
বালিন থেকে বিদায় নিতে হবে। পথে বুটিশ-মাকিন এবং তার 
মিত্রপক্ষের অতন্দ্রপ্রহরা । অতএব, জার্মান ত্যাগের পূর্বাপর সময়ের 
ক্রন্য প্রয়োজন অত্যন্ত গোপন কৌশল এবং তৎপরতা । আর সেই 
কৌশল এবং তৎপরতার জন্য তিনি অনুভব করলেন একজন 
সেক্রেটারি বা একান্ত সচিবের । 

নেতাজী সম্পূর্ণ বিষয়টা গভীরভাবে ভাবলেন ৷ অতঃপর ভিয়েনায় 
তিনি গোপন বার্তা পাঠালেন শ্রীমতী এমিলি শেঙ্কল-এর কাছে। 
তাকে অনতিবিলম্বে বালিনে চলে আসবার নির্দেশ দিলেন। তার 
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আগেও শ্রীমতী এমিলি বালিনে ক্রি ইগ্ডিয়া সেণ্টারে, নেতাজীর 
সচীবরূপে শুদীর্ঘদিন কাজ করে গেছেন। ১৯৪২ সালের জুলাই 
পর্যস্ত তিনি বালিনে নেতাজী ও ফ্রি ইওডয়া সাভিসের বিশ্বস্ত ও 
নিষ্ঠাবান সহযোগিণী ছিলেন । ফলে বালিন সহর এবং মেখানকার 
রাজনৈতিক আবহাওয়া! তার কাছে খুবই পরিচিত ছিল। ভিয়েনার 
কন্তা হলেও জামান বালিন তার এক নতুন কর্মকেন্দ্ররূপে চিহ্িত । 
বালিন সরকার এবং কূটনীতিকদের কাছেও তার সবিশেষ পরিচিতি 
ছিল । 

১৯৪৩ সালের জান্ৃয়ারি । নেতাজীর গোপন নির্দেশ পেয়ে শ্ীমতা 
এমিলি বাপিনে এসে উপস্থিত হলেন । খন তার কোলে ছিল মাত্র 
ছয় সপ্তাহের শিশু কন্া । সপ্তাহ তিন চার আগেই নেতাজী ভিয়েনা 
গিয়েছিলেন । সেখানে তিনি তা'র সগ্যোজাতা শিশুসম্তান অনিতাকে 
প্রথম দেখেন এবং বড়দিনের উৎসবে যখন ভিয়েনার মানুষ উত৩ ব- 
মুখর, তখন নেতাজীর মনে অন্য স্বপ্র। তার আগেই সিঙ্গাপুর বৃটিশ 
বাহিনীর হাতছাড়া হয়ে জাপানীদের জমানায় চলে গেছে। পূব 
এশিয়ার দেশগুলিতে প্রব।সী ভারতীয়রা সংঘবদ্ধ আন্দোলনের জন্য 
তৎপর। রাসবিহারীর নেতৃত্বে জাপ-সেনারা প্রবাসী ভারতীয়দের 
বৃটিশ বিরোধী মনোভাবকে নানা ভাবে কাজে লাগাতে ব্যস্ত ' 
অতএব পূর্ব এশিয়ায় ছুটে যেতে নেতাজী অধীর-অধৈর্ধ হযে 
উঠলেন। 

শ্রীমতী এমিলি ভিয়েনা থেকে নেতাজীর ভাক পেয়ে ছুটে এলেন। 
বুঝলেন, হয়তো তার চূড়ান্ত বিদায়ের পালা আগত । কেননা, তার 
কয়েক মাস আগে অর্থাৎ ১৯৪২-এর অক্টোবর মাসে নেতাজী একবার 
জার্মান ত্যাগের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন । তখন তাকে বিদায় 
দেওয়ার আহুষ্ঠানিক পর্বও শেষ হয়েছিল। কিন্তু জরুরী কারণে 
তিনি সে যাত্রা বাতিল করেন । অতএব, মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে 
নেতাজীর জরুরী তলব পেয়ে তিনি তার নিগুঢ অর্থ বেশ বুঝতে 
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পারলেন। এবং বাপলিনে এসে উঠলেন, গোদিয়েন ম্ট্ীসের বাস- 
ভবনে । সেখানেই নেতাজী বসবাগ করতেন। 

নেতাজীর বালিন ত্যাগ এবং তার পূর্বেকার বর্ণণা প্রসঙ্গে শীমতী 
কৃষ্ণা বন্ন বিদেশ সফর কালে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত| প্রসঙ্গে 
লিখেছেন £ জানুয়ারির মাঝামাবি শ্রীমতী এমিলি এসে পৌছেছিলেন 
বালিনে। ইউরোপ ছেড়ে যাওয়ার আগে শেষ কয়েক সপ্তাহ 
একদিক থেকে নেতাজীর খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছিল। অপরদিকে 
সাবমেরিন যাত্রর ব্যাপারটা নিয়ে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত অনিশ্চয়তার 
অবধি ছিল না। শর্মা, আন্টি, ওয়ার্থ, নাম্বিয়ার সকলের কাছে শোনা 
টুকরো টরকরো! ঘটনার মধ্য দিয়ে এদিনগুলির একটা আভাস 
আমর] পেয়েছিলাম । 


২৩ জনুয়ারি ১৯৪৩ নেতাজীর ছেচল্লিশ তম জন্মদিন। ফ্রি ইগ্ডিয়া 
সেপ্টারের বন্ধু ও সহকর্মীরা বেশ জাকজমক সহকারে জন্মদিনের 
উৎসব করেছিলেন ন্তোজীর রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জীনের 
একখানি প্রতিকৃতি আঁকিয়ে উপহার দেওয়! হল ওকে । চারদিকে 
আনন্দ কলরোলের মধ্যে কে যেন প্রস্তাব করেছিলেন, সামনের বছর 
এই দিনটি কেমন করে পালন করা হবে । নেতাজী হঠাৎ বললেন £ 
সামনের বছর এদিনে আমি খুব সম্ভব তোমাদের কাছে থাকব না। 
থমকে গেলেন সকলে একটু । নেপথ্যে যাত্রার প্রত্ুতি যে 
অনেকখানি এগিয়ে গেছে । সেখবর গোপন রাখা হয়েছিল সযত্বে 
তারপর এল ২৬ জানুয়ারি । পরাধীন ভারতবর্ষের “স্বাধীনতা দ্বিবস' । 
বালিন এয়ারফে, হাউসে আড়ম্বর সহকারে অনুষ্ঠান হল সেদিন । 
বিভিন্ন দেশের কুটনীতিকবৃন্দ ও অন্যান্য অভ্যাগতদের সামনে নেতাজী 
জার্মান ভাষায় বক্তৃতা করলেন। বললেন, দেশে রাজরোষের ভয়ে এই 
দিনটি সর্বদ। নিঃশক্কচিত্তে পালন করতে পারেনন! ভারতীয়র! 
সমবেত দর্শকদের কাছে উনি বর্ণ করলেন, বারো বছর আগে 
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কলকাতার মেয়র থাকার সময় এই দিনটিতে উনি যখন শান্তিপূর্ণ 
শোভাষাত্র। নিয়ে রাজপথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন বৃটিশ অশ্বারোহী 
পুলিশ বর্বরের মত তাঁদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছিল । আজও তার 
দেহে সেদিনের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। 

উনি বলেছিলেন, ভারতবর্ষের স্বাধানতা এনে দেবে প্রাচ্যের সব দেশে 
ব্যত্ি । “4 200 11701% )]] 10081) 1109 01)0 9011)0108 0৫ 
009 10691 8110919 250. [79 0795 জ1]] 1)009:61)9 09915--৮ 
নেতাজীর জার্মান ত্যাগের গুস্ততিপর্ব শেষ হল। সহধমিশী-সচিব 
অআমভী এমিলির উপর নির্দেশ হঙ্গ, নেতাজীর বালিন ত্যাগের পঃও 
যেন তিনি সোদিয়েন স্ট।সের বালিনস্থ বাসভবনে নিদিকাল বসবাস 
করেন। তার আচার আচরণ ও চলায়-বলায় যেন এমন একটা ভাব 
ফুটে ওঠে যে নেতাজী এখানেই আছেন এবং থাকবেন । এছাড়াও 
নেতাজী বেশ কিছু নির্দেশ বার্তা শ্রীমতী এমিলির কাছে রাখলেন, 
যা তার অনুপস্থিতিতে তাকে করতে হবে। 

অবশেষে 'যাত্রাকাল নিদিষ্ট হল--৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ সাল। খুব 
ভোরে ন্তোজী এদিন শয্য।ত্যাগ করলেন। একটু বাদেই তিনি 
বালিন সহর ছেড়ে কীল-এর পথে যাত্রা করবেন। তার আগে 
নেতাজীর, মেজদাদা শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়ল । রাজনৈতিক 
জীবনে শরৎচন্দ্র বনু ছিলেন তাঁর অন্যতম অভিভাবক এবং পরামর্শ- 
দাতা । অতএব জীবনের ছুঃসাহসী আর এক অভিযানের ঠিক পুর্ব 
মুহুর্তে তিনি কালি-কলম নিয়ে বসলেন। তার প্রস্তাবিত অভিযান 
শেষে তিনি আর বেঁচে থাকবেন কীনা, তা নিয়েও নেতজীর সন্দেহ 
ছিল। কারণ, ইউরোপ থেকে এশিয়া যাওয়ার গোপন যাত্রাপথ 
নির্দিউ ছিল মহাস্মুড্রর অতল দেশ। সেই ছুর্গম বিপদসন্কুল পথে 
বিছানো ছিল শক্রপক্ষ বুটেন আর মাকিনীদের অজন্র মাইন আর 
সাবমেরিন বিধ্বংসী মারণাস্ত্র ॥ অতএব মৃত্যুপথ যাত্রী নেতাজী যাত্রা 
শুরুর স্ুচনায় তার মেজদাদা শরৎচন্দ্র বস্তুর উদ্দেশ্যে লিখলেন ঃ 
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পরম পুজনীয় মেজদাদা, আজ পুনরায় আমি বিপদের পথে রওনা 
হইতেছি। এবার কিন্তু ঘরের দিকে । হয়তো! পথের শেষ আর 
দেখিব না। যদি তেমন বিপদ পথের মাঝে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে 
ইহ জীবনে আর কোন সংবাদ দিতে পারিব না 1." 

আমার অবর্তমানে আমার সহধমিনী ও কন্যার প্রতি একটু ম্মেহ 
দেখাইবে-_-ঘেমন সারাজীবন আমার প্রতি করিয়|ছ।"." 

ইতি? বালিন ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ । 

তোমার মেহের ভ্রাতা মুভাষ। 


চিঠি শেষ করলেন। একবার তার উপর চোখ বুলায় নিলেন 
নেতাজী । তারপর তার যাত্রা শুরুর পালা। 


বালিনের শহরতলী রেল স্টেশন লেটার বানহোফ থেকে নেতাজী 
একটি লোকাল ট্রনে উঠলেন। সঙ্গী হলেন নাদ্ধিয়ার, স্টেট সেক্রেটারি 
উইল হেলম কেপলার আলেকজা গার ওয়ার্থ, নাম্বিয়ার এবং আবিদ 
হাসান । ও'রা যথাসময়ে গিয়ে কীল পহরের এক হোটেলে উঠলেন । 
বালিন ছেড়ে কীল যাওয়ার সম্পূর্ণ বিষয়টা বিশেষভাবে গোপন 
পাখা হল। 

কীল সহরের হোটেলে মাত্র একটি রাত্রিবাস ৷ সেই নাত্রির অন্ধকারে 
লেখা হল পরাধীন ভারতবর্ষের ম্বাধীনতা আন্দোলনের আর এক 
হ*গাহসী ইতিহাস। সে ইতিহাসেরও নায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র । 
আন তার সহযোগী অনুগামী আবিদ হাসান । 

সাত্রি ভোর না হতেই নেতাজী ও তার অনুগামীদের মধ্যে তাড়াহুড়া 
পড়ে গেল। নান্বিয়ারঃ কেপলার, ওয়ার্থ প্রমুখ নেতাজীর 'এই যাত্রার 
সব বাবস্থা পূর্ণ করলেন। ইতিমধ্যে জার্মান সাবমেরিনের ক্যাপটেন 
নিদ্দিই সময়ে গাড়ি নিয়ে নিদ্দি্ট হোটেলের সামনে হাজির হলেন। 
সংক্ষিপ্ত লাগেজসহ নেতাজী ও আবিদ হাসানের সঙ্গে কিপলার 
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নাশ্থিয়ার ওয়ার্থরাও গাড়িতে উঠলেন। তারপর অল্প সময়ের মধ্যে 
গাড়ি গিয়ে সমুদ্র সৈকতে দাড়াল । সেখানেই অপেক্ষা করছিল 
একটি জার্মান জঙ্গী সাবমেরিন । নেতাজী এবার আর কোন কথা 
বললেন না। সরাসরি তিনি গিয়ে সাবমেরিনে উঠলেন। তাকে 
অনুসরণ করলেন আবিদ হাসান। সমুদ্র তীরে দাড়ানো নাম্বিয়ার 
কিপলার ওয়ার্থরা নেতাজী আবিদ হাসানকে বিদায় জানাতে হাত 
তুললেন । কিন্তু তার আগেই জঙ্গী সাবমেরিণ আচমকা সমুড্র জলের 
অতলে ডুব দিল। বিশাল বিস্তীর্ণ দিক্শুন্ত সমুদ্রের তরঙ্গ মালায় 
মুহূর্তে সব কিছুই মিলিয়ে গেল। কীল বন্দঠ্রে সমুদ্র উপকূলে 
দাড়ানো কয়েকজন নেতাজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সহযোগী ছাড়া কাক- 
পক্ষীটিও জানতে পারল না, নেতাজী ইউরোপের মাটি ছেড়ে কোন 
পথে, কীভাকে এশিয়ার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন । 

জার্মান সাবমেরিন চড়ে মহা সমুদ্রের তলদেশ পথে ন্তোজী তার 
সহকর্মী আবিদ হাসানকে নিয়ে দুর্গম পথে যাত্রা করলেন। ১৯৪৩ 
সালের ফেব্রুয়ারির ৮ তারিখে তা এই স্মরণীয় যাত্রা শুরু, আর এই 
বছরেরই মে মাসের কোন এক সময় তার শেষ । সুদীর্ঘ প্রায় সাড়ে 
তিনমাসকাল ধরে তিনি আটলান্টিক মহাঙ্গাগর ও ভারত মহাসাগরের 
অতল দেশ অতিক্রম করেন। এই ন্ুদীর্ঘ গোপন ও দুর্গম যাত্রা 
পথের সঠিক এবং বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাওয়া যায়নি । কেননা, 
এবিষয় নেতাজীনর নিজন্য কোন বক্তব্য অজও পর্যন্ত অজ্ঞাত । তবুও 
যতদূর খবর সংগৃহীত, তাতে জানা যায়ঃ জার্মান সাবমেরিন নেতাজীকে 
আটলান্টিক মহাসমুদ্রের ম্মগভীর এবং ন্ুদীর্ঘ অতলপথ ধরে 
শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে “ম্যাডাগাসকার? উপকূল পর্যন্ত বহন করে। 
পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী অপর দিকে অন্য একটি জাপানী সাবমেরিন 
নিদ্দি্ই সময়ে নিদ্দিষ্ট মালয়ের পেনাং উপকূল থেকে ম্যাডাগাসকার 
উপকূলে গিয়ে হাজির হয়। পরিকল্পিত এবং সম্পূর্ণ গোপন 
ব্যবস্থাপনার মধ্যে নেতাজী তার সহকর্মীসহ জার্মান সাবমেরিণকে 
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বিদায় দিয়ে জাপ সাবমেরিনে চাপেন। তারপর ভারত মহাসাগরের 
তলদেশ পথ ধরে এসে পৌঁছান পেনাং উপকূলে । পেনাং তখন 
জাপানীদের দখলে । পেনাং থেকে নেতাজী বিমানে টোকিও 
পৌঁছান এই বছরের মে মাস নাগাদ । 
খাবমেরিনে এই হূর্গম যাত্রার অবিশ্বাস্য কাহিনী এখনও এক 
রূপকথার সামিল । নেতাজীর ব্যক্তিগত ভাষায় তার এই অভিজ্ঞতার 
কথা এখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত । কিন্তু তার সহকমী সঙ্গী সাবমেরিন 
মাত্রী আবিদ হাসান এই অভিযানের কিছু কিছু তথা প্রকাশ 
করেছেন। আবিদ হাসানের ভাষায় বাস্তব অভিযানের বর্ণণা অত্যন্ত 
রোমাঞ্চকর £ “নেতাজী ডিকটেশান দিচ্ছেন। আমি নোট নিচ্ছি। 
আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর নারী বাহিনীর পরিকল্পনার খসড়া তৈরী 
করছেন সেদিন । 
এসন সময় সাবমেরিনের চোখে ধরা পড়ল মহাসমুদ্রের বুকে শক্রু- 
পক্ষের মালবাহী জাহাজ । একটা চাঞ্চল্যের স্্টি হল। ঠিক যে 
মুহূর্তে সাবমেরিন থেকে টর্পেডো রিলিজ করা হচ্ছেঃ কণ্ট্োলে যে 
ছিল, তার সামান্য ভুলের ফলে সাবমেরিন জলের উপর ভেসে উঠল 
এবং শক্রপক্ষের নজরে পড়ে গেল। 
কয়েক মুহূর্তের এক চরম বিশৃঙ্খল! | সাবমেরিন আবার জলের তঙ্গায় 
ডাইভ করেছে। ফাইটার জাহাজটি তীব্র বেগে ছুটে এসে 
ম[বমেরিনের উপরকার রেলিং-এ মারলে এক ধাকা। সবশ্দ্ধ কাত 
হয়ে একদিকে টলে পড়ল সাবমেরিন । আমি তো আর নিজের 
মুখের চেহারা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু অপর সকলের চোখে 
প্রত্যক্ষ করছি মৃত্যুতীতি। এমন সময় নেতাজীর শান্ত কম্বর 
কানে ভেসে এলো- হাসান, আমি একটা পয়েণ্ট হ'বার বললাম, 
তুমি কিছুই নোট করছ না । 
বুক টিবটিব করছে, হাতেন আঙ্কল কাপছে ঠকঠক করে। বললাম, 
সারি স্যার 1.--৮ 
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নেতাজীর টোকিও তথা জাপান উপস্থিতির খবর প্রথম দিকে 
কৌশলগত কারণে গোপন রাখা হয়। সম্ভবত ১৯৪৩ সালের ২০ জুন 
টোকিও রেডিও সর্বপ্রথম এই খবর প্রচার করে। পরদিন ২১ জুন 
নেতাজী টোকিও থেকে সর্বপ্রথম বেতার ভাষণ দেন। এ বক্তৃত 
সরাসরি পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনা 
শিবিরে প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। এঁতিহাসিক এই বেতার 
ভাষণে নেতাজী বলেন £ বৃটিশরা ভারতবর্ষে আসার পর কোনদিন 
কল্পনাও করতে পারেনি যে পূর্ব সীমান্ত দিয়ে তাদের কোন শত্রু 
তারতে প্রবেশ করতে পারে! উত্তর পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থ। 
নিয়েই তার! মাথা ঘামিয়েছে। সিঙ্গাপুরে ছূর্জয় নৌঘাটি নির্মাণ 
করে তারা নিরাপত্তার স্বপ্র দেখেছিল। জাপানী জেনারেল 
ইয়! মাশিটার প্রচণ্ড অভিযান তাদের সে স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করেছে 
বৃটিশের রণ চাতুর্যের অভাব তাকে বিশ্ববাসীর চোখে হেয় করেছে । 
জেনারেল ওয়াভোল এখন ভারতবর্ষের পুর্ব সীমান্ত রক্ষায় 
মনে'নিবেশ করেছেন । 

টিউন্সি, টামবাক টুঃ ল্যাম্পিড,সা, বা আলাসকায় কি ব্যাপার 
চলছে, ত?' দিয়ে ভারতবাশীর বেশী মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই ! 
প্রয়োজন তাদের ভারতবর্ষের অভ্যন্তর এবং সীমান্তের বাইরের 
কথা নিয়ে ভাবা । খুব আড়ঘ্বর করে ব্রহ্মদেশ পুন্রাধিকার করতে 
গিয়ে বৃটিশ যেভাবে বিতাড়িত হয়েছেঃ সেটা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । 
সিজ!পুরের পতন ঘটেছে, ব্রহ্মদেশও হারিয়েছে তারা, বৃটিশের 
সামরিক ইতিহাস এই লজ্জার কাহিনীতে চিরকলক্কিত হয়ে থাকবে 
কিন্তু তা” সত্বেও সাআজ্যবাদ বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি ।*** 

জগতে কত মাহুষ জন্মাবে, মরবে । কত সাম্রাজ্য গড়বে, ভাঙবে 
কিন্তু বৃটিশ সাআজ্যবাদ অবিধ্বংসী, অবিনশ্বর--এই তাদের ধারণা । 
আপনারা একে রাজনৈতিক দুরদশিতার অভাব বলতে পারেন! 
বলতে পারেন নিছক পাগলা'ম কিন্তু আমি বলি, ওদের এই 
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পাগলামিরও কারণ আছে। ভারতবর্ষই বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি । 
বৃটিশরা মনে করে ভারতবর্ষের সবকিছু শোষণই ওদের কাজ । 
ওদের সাম্রাজ্য মানেই ভারতবর্ষ । সেই মাআজ্য রক্ষার জন্য ওরা 
প্রানপণে লড়ছে । এই জন্যই আমি বলছি, বুটিশরা যে তাদের 
সাআজ্য অবিধ্বংসী মনে করে, এ তাদের পাগলামি নয় বরং পাগলামি 
হবে আমাদের, যদি আমরা ভাবি ওরা স্বেচ্ছায় এই সাআাজ্য 
ছেড়ে চলে যাবে । ভারতীয় কেউ যেন কোনদিন স্বপ্নেও না ভাবেন 
ষে বুটিশরা একদিন এদশকে স্বাধীনতা দিয়ে দেবে। আমার 
এ কথান অর্থ এই নয় যে, বৃটিশ রাঞ্জনীতিকেরা কোনদিন ভারত- 
বর্ষের সঙ্গে মআপোশ করবে না। আমার তো! মনে হয়েছিল এরকম 
একটা চেষ্টা ওর! এবছরই একবার করবেন । আমি আমার দেশ 
বাশীকে শুধু এই কথাই বলতে চাই যে এসব আপোষের অর্থ শুধু 
ভারতবাসীকে ভাওতা দেওয়া_ন্বাধীনতা দেওয়া নয়।*** ম্ুদীর্ঘ 
আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে মন্দীভুত 
করার এটা একটা অপকৌশল মাত্র । ১৯৪১ এর ডিষেম্বর থেকে 
১৯১২ এর এপ্রিল পর্যন্ত ওরা যে ব্যাপার করলে, তাতেই আমাব 
বক্তব্যের সমর্থন মেলে । অতএব বৃটিশ সাআজ্যবাদের সঙ্গ কোণ 
আপস রফার কথা আমাদের ভুলে ষেতে হবে | আমাদের স্বাধীনতার 
আপসের কোন স্থান 'নেই। বৃটিশ তার মিত্রশক্তিন্র দলবল শিখে 
ভারতবর্ষ ত্য।গ করে গেলে তবেই আমাদের স্বাধানত,র আলো ফুটে 
উঠবে । এই স্বাধীনতা যারা চান, প্রানপণ তাদের এর জন্য লডতে 
হবে। আমাদের এ লড়াই হবে বাঁচার লড়াই, স্বাধীনতার লড়াই । 
বন্ধুগণ, আনুন, আমরা ভারতবার্ষর ভেতরে ও বাইরে সবত্র আমাদের 
সর্বশক্তি নিয়োগ করে এই স্বাধাণতা ঘুদ্ধে অবতীর্ণ হই । যতদিন 
না বৃটিশ সাআআাজ্যবাদ ধ্বংস হয়। এবং সেই ধ্বংসস্তুপের উপর 
স্বাধীন ভারত প্রতিঠিত হয়, ততদিন আমরা অদম্য উৎসাহ আর 
অবিচল নিষ্ঠ। নিয়ে বৃটিশবিরোধী যুদ্ধ চালিয়ে যাই । এই সংগ্রামে 
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পিছিয়ে ষাওয়৷ চলবেনা-কেবল যুদ্ধ আর এগিয়ে যাওয়া। সম্পূর্ণ 
বিজয় লাত না করা পর্যন্ত; সম্পূর্ণ স্বাধীনতা! অর্জন না কর! পর্যন্ত এই 
যুদ্ধর বিরাম নেই । 


তরুণ নেতা সুভাষচন্দ্র যখন জার্মানীতে, প্রবীন বিপ্লবী রাস- 
বিহারী তখন জাপানে । তরুণ-প্রবীন ছুই নেতাই স্বদেশভূমি ছেড়ে 
বাইরে গিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানের কথা 
ভাবছিলেন। রাপবিহারী বস ১৯১১ সালে যখন পরাধীন ভারত- 
বর্ষের ভাইসরয় লর্ড হাডিগ সাহেবের উপর বোমা নিক্ষেপ করে 
ইংরেজদের মধ্যে ভ্রাসের সঞ্চার করেন, সুভাষচন্দ্রের বয়স তখন 
অনেক কম। রাসবিহারী ছিলেন তখন স্ুভাষের স্বপ্ন । অবাক বিস্ময়ে 
ন্ভাষচন্দ্র রাসবিহারীর স্বদেশ ত্যাগের অভিনব কাহিনী শুনতেন, 
আর গভীর শ্রদ্ধায় তার মনপ্রাণ ভরে উঠত । ভাবতেন, তিনিও 
একদিন বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামবেন । প্রয়োজনে 
পরাধীন দেশের বাইরে গিয়ে সেখান থেকে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 
প্রকাশ্য লড়াইয়ে নামবেন । 

স্থভাষচন্দ্র এবং রাসবিহারীর কর্মতৎপরতা ও চিন্তাধারার মধ্যে প্রথম 
থেকেই আশ্চর্যজনক একটা মিল ছিল। দেশত্যাগ করার পথে 
আফগানিস্ত।ন সীমান্ত প্রদেশে গিয়ে নিঃসঙ্গ ম্থভাষচন্দ্র সংগোপনে 
সেখানকার জার্মান কনসালের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন । সেখানে 
বসল কয়েক দফা গোপন বৈঠক । বিশ্বপরিস্থির ন্ুষোগে ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনতা লাভ ষে অসম্ভব নয় ন্ুভাষচন্দ্র তা বুঝতে পারলেন। 
অবশেষে বিদেশী জার্মান সরকারের সক্রিয় সহোযোগিতা ও 
আশ্বাসের প্রতিশ্রতি পেয়ে তিনি বৃটিশ প্রশাসনের চোখে ধূলি দিয়ে 
ন্ুদূর জার্মান পাড়ি দিলেন ৷ সেখানে হিটলারের সঙ্গে ঘটল তার 
সাক্ষাৎকার ! 

সেট৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার কথা । সারাবিশ্বে হিটলার তখন 
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অপ্রতিঘম্দ্ী নায়ক। অপ্রতিহত তার ছর্বার গতি । ম্ুৃভাষচন্্ 
বিশ্বরাজনীতির জটিল আবর্ত বিশ্লেষণ করে বুঝলেন, পরাধীন ভারতত- 
বর্ষকে বুটিশের নাগপাশ থেকে মুক্ত করান সুবর্ণ সুযোগ তার 
সামনে । তিনি হিটলারের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করার সময় 
হার মনোভাব প্রকাশ করলেন । ভারতবর্ষ এবং মিত্র দেশগুলির 
সম্ভাবা রণকৌশল 'ও পরিণতি প্রসঙ্গে তার ভাব-ভাবনার কথা 
ম্বভাষচন্দ্র হিটলারাক খুলে বললেন । বিশ্বের ছুই সমরনায়ক 
মবভাষচন্দ্র আর হিটলার মুখোমুখি বসে। সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব 
করলেন, যেষব দেশ জার্মান অধিকার করোছ এবং করবে সেসব 
দেশের প্রবাসী ভারতীয়দের ও ধৃত বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের 
নিয়ে তিনি একটি সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে চান। আর চান, 
প্রস্তাবিত এ বাহিনী গড়ে তুলতে জার্মান এবং তার গিত্র দেশগুলির 
সক্রিয় সহায়তা । তিনি যে বাহিনী গড়ে তুলবেন, তা হবে সম্পূর্ণ 
ভারতীয়দের নিয়ে এবং ভারতীয়দেরই নেতত্ব। এ বাহিনীৰ প্রথম 
এবং প্রধান কাজ হবে বৃটিশের বিরুদ্ধ প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করে 
স্বদেশভমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করা । 

ন্ভাষচক্দর তার বক্তব্যের সমর্থনে ছুই দেশের স্বার্থ এবং সমাঝো- 
কাঁর কথা খোলাখুলিভাবে তুলে ধরলেন। অকাট্য যুক্তি দিষে 
হিটলারকে একথাও জানালেন যে, তার পরিকল্পনায় আন্তরিক 
সহায়তা করলে রণকৌশলের দিক থেকে ভারতবধষের মত জার্মানীও 
প্রস্তাবিত সমঝোতা ও সহায়তায় বিশেষ লাভবান হবে। 

বিশ্বপরিস্থির পরিপ্রেক্ষিতে স্ুভাষচন্দ্রের বিশ্লেষণ, পরামর্শ ও দুরদৃষ্ঠি 
দেখে হিটলার তাকে এক মহান নেতারাপে সম্মান জানালেন । 
হিটলা:বর নিঃশর্ত এবং সাবিক সহায়াতান প্রতিশ্রুতি আদায় করে 
শ্বতাষচন্দ্র তার স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করার প্রথম পদক্ষেপেই 
সাফল্য অর্জন করলেন । স্বদেশত্যাগী নিঃসঙ্গ ভারতের নেতা 
্তভাষচন্দ্র আন্তজাতিক ক্ষেত্রে নিজের স্থান তৈরী করে নিালন। 
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ইতিহাসের গতিপথের মোড় পরিবন করে ন্ুভাষচন্দ্র আবিভূত 
হলেন নতুনরূপে নতুন নেতৃত্ব নিয়ে। পরাধীন ভারতের স্বদেশী-করা 
খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী আর গান্ধী টুপি পরা দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র 
বুদ্ধনত্ত জার্মানীর অপরিচিত জায়গায় বসে বীর সমর নায়ক 
নেতাজীরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। 


১১৪২ সালে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যখন এতিহাসিক আগস্ট 
আন্দোলনের প্রস্ততি; তারও আগে অর্থাৎ বিয়াল্িশ সালের গোডায় 
তিনি জার্মানীতে বসে গড়ে তুললেন আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম 
সেনাদল ' ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনের সর্বপ্রথম সামরিক বাহিনী । 
তার সেই সেনা বাহিনী গঠন আর হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, 
সমঝোতার সংবাদ কয়েক দিনের মধ্যে আগুনের ফুলকি হয়ে সারা 
বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল । ভারতবর্ষ, তথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় “নেতাজী' 
তখন একটি সংগ্রামী নাম আর প্রেরণা ও মুক্তির উৎস। 

সাআজাবাদ বুটিশ বাহিনী নেতাজীর এই অভ্যুদয়ে বিচলিত ও 
শঙ্টিত হল | দি:নর পর দিন জামান বেতার থেকে নেতাজী সুভাষ- 
চান্দ্রর ভাষণ প্রচারিত হতে লাগল । দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী 
ভারতীয়রা! নতুন চেতনায় উদ্ধ,দ্ধ হল। ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামকে 
আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জড়িয়ে দিয়ে নেতাজী দ্বিতীয় বিশ্বযুতদ্ধর 
ম্ুযোগে স্বাধীন ভারত গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন । 

জান্ণান সরকারের সহায়তা নিয়ে নেতাজী যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ 
গড়ার কাজে সক্রিয় জাপানেও চলছিল তখন ভারতবর্ষের মুক্তি 
যুদ্ধর আরেক প্রস্তুতি । বিপ্লবী রাসবিহারী বন্দু ১৯১১ সাল থেকেই 
ভাপতবর্ষ ত্যাগ করে জাপানে বধবাস করছিলেন। জাপাশী নেতা 
তোয়ামার সহায়তায় ভারতীয় এই বিপ্রবীও জাপানের কর্তাব্যক্তিদের 
সঙ্গে অনেক আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন। একজন ভারতীয় 
বিপ্লবীরূপে জাপানের নেতৃবৃন্দ উপযুক্ত মর্ধাদা দিতেন । রাসবিহারীর 
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সঙ্গে জাপানের নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা সেখানকার সাধারণ 
মানহুষেরও অজান]৷ ছিল না। 

বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে রাসবিহারী তার নুপ্ত বাসন! বাস্তবে রূপ দিতে 
অগ্রণী হলেন। জাপ সেনাদলের অধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল শ্রীন্ুগিয়ামার 
সজে তিনি সাক্ষাৎ করলেন। তিনি তার পরিকপ্রনার কথা বুঝিয়ে 
ফিল্ড মার্শাল শ্রীশ্গিয়ামাকে বললেন, বৃটিশের সঙ্গে জাপানের দে 
যুদ্ধ চলছে, ভারতীয়রা তাতে জাপানের পক্ষ সমর্থন করতে চায় । 
জাপানীদের মত ভারতীয়দেরও শক্রপক্ষ বৃটিশ। ভারতবাসীর 
উদ্দশ্য, মাতৃভূমি পরাধীন ভারতব্ষকে বৃটিশের হাত থেকে মুক্ত 
করা। বুটিশ বিরোধী সংগ্রামে ভারতীয়ুদর যেকোনও সশস্ত্র 
অভিযান প্রকারান্তে জাপানী সেনাদের অগ্রগতির সহায় হবে এবং 
রণকৌশলের দিক থেকে তা? হবে অপরিহার্য । 

ঈদরেল যোদ্ধা শ্রীস্ুগিয়ামা রাসবিহারীর মনোভাব বুঝলেন এবং 
ভারতীয়দের নৈতিক সমর্থনের গুরুত্বও অনুধাবন করলেন। রাস- 
বিহারী প্রস্তাব করলেন, জাপ-অধিকৃত অঞ্চলে যেন তারা নিজেদের 
স্বার্থে ভারতীয়দের শক্রপক্ষ মনে না করেন এবং এই মর্মে জাপ 
সেনাদের কাছে যেন নিদেশবার্ত। পাঠানো হয়। 

ফিল্ড মার্শাল শ্রীন্ুগিয়ামা সব বুঝেও অত বড় ঝুঁকি নিতে সহ 
করলেন না। তিনি বললেন, ভারতীয়রা জাপানের সমর্থক হতে 
পারে। কিন্তু যেহেতু তারা বুটিশ সাম্রাজ্যের অন্তুভূঁক্তি এবং জাপান 
বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধ লিপ্ত সেইহেতু কৌশলগত দিক থেকে বৃটিশ গ্রজা 
ভারতীয়দের শত্রপ্রজা বলে গণ্য করা ছাড়া তাদের উপায় নেই। 
কাজ অনেক দূর এগিয়ে এলেও শেষপধস্ত তা সফল হল না। 
মাঝপথে তা আটকে গেল । রাসবিহারী পড়লেন মহা সমস্যায় । 
পূর্ব-এশিয়ায় বৃটিশ বিরোধী সেনা বাহিনী গড়ার কাজে বাধা 
পড়ল। কিন্তু বিপ্লবী রাপবিহারী বাধার বিন্ধ্যাচল ভাঙতে 
কখনও দ্বিধা করেননি । বিপ্লবী জানতেন, অসন্তুব কথাট। রাজনীতি 
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আর কুটনীতির অভিধানে অপাংতেও। অবশেষে জাপানের সমর 
বিভাগের উপমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে রাসবিহারী তার পরিকপ্রনার 
কথা তাঁকে বুঝিয়ে বললেন। পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়রা 
সংঘবদ্ধ হয়ে পূর্ব দিক থেকে বৃটিশ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে 
যুদ্ধ পরিচালনায় যে জাপ-বাহিনীরই ন্ুবিধা হবে সমরমন্ত্রী তা স্বীকার 
করলেন এবং রাসবিহারীর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। 

রাসবিহারী আর কালক্ষেপ করলেন না। তিনি এই ন্ুযোগের 
অপেক্ষাতেই ছিলেন। তার নেতৃত্বে জাপানে ভারতীয় স্বাধীনতা 
সংঘ গড়ে উঠল । তার মুল কাজ হল সুদুর প্রাচ্যের ভারতীয়দের 
লংঘবদ্ধ করা । 

এদিকে রাসবিহারী বন্থু যখন জাপানে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ প্রতিষ্টা 
করে প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে আজাদী বাহিনী গড়ে তুলতে সক্রিয়, 
জার্মানে সুভাষচন্দ্র ততদিনে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম সেনা 
বাহিনী স্থষ্টি করেছেন। 

দ্বিতীয় বিশুযুদ্ধের বিস্তার সারা বিশ্বে দারুণ উত্তেজনা ছড়াল । গ্রেট 
বুটেন আর'জাপানের মধ্যে শুরু হল তীব্র লড়াই । সুভাষচন্দ্র তার 
রণ-কৌশল আরও বিস্তৃত করলেন। বালিনস্থ জাপানী রাজদূতের 
সঙ্গে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করলেন । তিনি রাজদূতের মাধ্যমে 
টোকিওর জাপ-সরকারের কাছে তার ব্যাপক পরিকল্পনার কথা 
জানিয়ে অন্থরোধ জানালেন, নুদূর প্রাচ্যে তারা যেন আজাদ হিন্দ 
ফৌজ গড়ে তুলতে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেন। জাপ-কর্তৃপক্ষের 
কাছে তার গোপন অনুরোধ £ ওখানকার আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়তে 
হবেজাপান অধিকৃত দেশের ভারতীয় বাসিন্দা এবং জাপানীদের 
হাতে ধৃত বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে । 

জাপান সরকার সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ, জার্মানীতে আজাদ হিন্দ 
ফৌজ গঠন, তার স্বদেশপ্রেম এবং বুটিশদের বিরুদ্ধে আপোষহীন 
সংগ্রামের বিস্তৃত খবর আগে থেকেই জানতেন। তাই রাজদুতের 
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আধ্যমে পাওয়৷ ম্থভাষচন্দ্রের অন্ুরোধ-বার্তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে 
জ্ঞাপ-সরকার বিবেচনা করলেন এবং এ প্রস্তাবে জাপ-সরকার 
সম্মতও হলেন। জাপান সরকারের এই সম্মতির সংবাদ আচমকা 
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল । জাপ সেনা শিবিরে নতুন তৎপরতা দেখা 
দিল। পূর্ব-এশিয়ার জাপ-অধিকৃত ভারতীয়দের মনে নতুন করে 
স্বাধীনতার চেতনাবোধ জেগে উঠল । বুটিশ বাহিনীর যেপব সেনা 
জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে যুদ্ধবন্দী হয়েছিল, তাদের মধ্যে 
প্রচুর ভারতীয় সেনাও ছিলেন। নুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগ ও অভিনব 
সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার কথা এঁসব বন্দী ভারতীয় সেনারা বছুর্দিন 
ধরেই শুনে আসছিলেন। তাই স্ুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জাপ-সরকারের 
সমঝোতার খবর প্রচারিত হওয়ার পর ভারতীয় যুদ্ধবন্দীরাও 
আনন্দিত হলেন। যুদ্ধবিছ্ভায় রপ্ত ভারতীয় সেনারা মাতৃভূমি ভারত- 
বর্ষের মুক্তিযুদ্ধর স্বপ্নে অধীর হয়ে উঠলেন। বৃটিশ বাহিনীর কর্তা 
ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত জীবন, ভারতীয়দের প্রতি তাদের তাচ্ছিল্য এবং 
নির্দয় ব্যবহারে ভারতীয় সেনারা আগে থেকেই বিদেশী শাসকদের 
উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। ন্ুুভাষচন্দ্রের অভ্যুদয় আর আহ্বানে এবার 
তার্দের সেই চাপা ক্ষোভ বিক্ষোভের আগুন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল । 
স্থভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে পরাধীন মাতৃভূমির সংগ্রামের সামিল হতে 
তারা তখন সোচ্চার । 

জাপ-স্ুভাষ সহযোগিতা ও সখ্যতার খবর শুধু ভারতীয় মহলেই নয়, 
জাপ বাহিনীর মধ্যেও আলোড়ন স্য্টি করল। জাপানী সেনার! 
যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা অধিকৃত দেশের নাগরিকদের ওপর নানারকম 
মত্যাচার করত । তারা এতই বৃটিশ বিরোধী ছিল যে, বৃটিশ 
পাআজ্যাধীন কোনও দেশ জয় করার পর তারা নিবিচারে সেখানকার 
বুটিশ প্রজাদের উপর নানারকম নির্যাতন চালাত । ক্রমে তারা 
জানতে পারল, অধিকৃত দেশের ভারতীয়রা এবং ভারতীয় সেনারাও 
সুভাষচন্দ্রের সমর্থক । তারা পরাধীনতার জ্বালায় জ্বলছে এবং 
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প্রবাসী ভারতীয়দেরও শক্র বৃটিশ । জাপ-সেনার! সাই ভারতীয়দের 
সঙ্গে বন্ধুত্ব ন্ুলভ আচরণ শুরু করল । তার] জানত, ভারতবর্ষের নেতা 
সুভাষচন্দ্র এবং ম্ুভাষচন্দ্রের নেতা মহাত্মা গান্ধী । 

জাপ-সেনারা তাদের নেতাদের মত ম্ুভাসচন্দ্র সহ ভারতীয় 
জনগণ এবং নেতাদের কতটা সম্মান করতঃ সে সমন্ধে আজাদ হিন্দ 
ফৌজের দন্যতম যোদ্ধা এবং নেতাজীর সহযোগী মেজর জেনারেল 
শাহনওয়াজ খানের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য । এ বিষয় ব্যক্তিগত এবং 
বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেনঃ জাপানীরা পেশাচিক 
ব্যবহার করলেও কোনও দিন ভারতীয় নারীর স্ম্রমহানি করেনি । 
অনেক ইউরোপীয়ান ও চীনের মেয়ে তাই শাড়ী বাদোপাট্রা পরে 
নিজেদের ভারতীয় বলে চালিয়ে জাপানী সেনাদের লাঞ্ছনার হাত 
থেকে রক্ষা পেয়েছে । খুব জন্তব ভারতীয় নারীদের লাঞ্চিত না 
করার জন্য উপরওয়ালাদের কাছ থেকে নির্দেশ'পেয়েছিল। জাপানী 
সৈন্যদের অনেক দোষ-ক্রটি থাক সত্বেও সেনা হিসাবে তারা ছিল 
খুব ভাল শৃঙ্খলাপরায়ণ। উপরওয়ালাদের নিশি তারা অক্ষরে 
অক্ষরে গালন করত । প্রায়ই দেখা যেত, জাপানী সেন্তর। 
ভারতীয়দের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার 
চেষ্টা করছে । যদিও তার! নিজেদের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানত 
না, তবুও ভারতীয়দের দেখলেই মৃদু হেসে অদ্ভুত উচ্চারণ ভঙ্গীতে 
প্রশ্ন করত £ গান্ধী কা? অর্থাৎ তুমি বা তোমরা মহাত্মা! গান্ধীর 
লোক? 

উত্তরে মাথা নেড়ে তারা সমর্থন জানালে, জাপ-সেনারা খুব খুশী হত। 
তারপর ভারতীয়দের সঙ্গে করমর্দন করে তাদের কুশল সংবাদ নিয়ে 
করজোরে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিত । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর সমসাময়িককালে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার 
প্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। ভাদের মধ্যে 
যেমন বড় বড় ব্যবসায়ী ছিলেন, ছিলেন প্রভাব প্রতিপত্তিশালী বু 
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ব্যক্তি এবং পরিবার । তাদের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি আজাদ হিন্দ 
ফৌজ গঠনের কাজে দারুণভাবে সহায় হয়েছিল । ১৯৩৯ সালের যে 
সরকারী হিসাব, ত।' থেকে জানা যায়, এক জাপানেই তখন ৮৭৪ 
দন ভারতীয় বসবাস করত। এদের মধ্যে ব্যবসায়ী ছাড়াও ছিলেন 
বহু ছাত্রছাত্রী । 

দ্বিতীয় বিশ্বযু-দ্বর আগে থাইল্যাণ্ডের শ্যাম দেশ) গুরুত্ব নানা কারণে 
ভাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে । যুদ্ধ ঘোষণার ঠিক আগে থাইল্যান্ডের ষে 
জনগণন] হয়, তাতে প্রকাশ তখন সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়ের 
»ংখ্য। ছিল প্রায় পঞ্চানন হাজার । তার অধিকাংশই পাকাপাকিভাবে 
ধঙ্ষবাস করার জন্য বহু আগে থেকে থাইল্যাণ্ডে চলে যায় । এবং 
বংশপরম্পরায় সেখানে বাস করতে থাকে । থাইলাণ্ডে থাকলেও 
তাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের মানসিক যোগাযোগ খুব গভীর ছিল! 
শিক্ষ] মংস্কৃতি এবং ধর্মই ছিল এই যোগস্ুত্রের অন্যতম সূত্র । 
থাইল্যাণ্ডে বসবাসকারী ভারতীয় ছাড়া সেখানকার সাধারণ মানৃষও 
ভারতবর্ষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিল । ভারতীয় কৃষ্টি সভাতায় 
ঘৃপ্ধ ছিলেন থাইল্যাণ্ডের তদানীন্তন রাজপরিবার । ভারতবর্ষের কৰি 
যবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বকবির আসনে প্রতিষিত হয়েছিলেন, তাতে 
এশিয়াবাশী হিসাবে থাইল্যাণ্ডের শিক্ষিত মানুষও গর্ববোধ করতেন । 
সাই ভারতবর্ষের সুখ ছঃখের শরিক হতে মানসিক দিক থেকে 
থাইবাসীর! কখনও পেছিয়ে থাকত না। 

তাঁর পেছনে অবশ্য একটা এতিহাগিক কারণ হিল । সেটা ১৯৩২ 
শাল। থাইল্যাণ্ডের রাজপরিবারের পক্ষ থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্র 
নাথের কাছে এক আজি এল। কবিগুরুর কাছে তারা আবেদন 
করলেন, তিনি যেন বেসরকারী ভাবে হলেও একজন দূত তার 
দেশে পাঠান, যিনি হবেন ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি আর দর্শনের 
একজন অন্যতম প্রবক্তা । থাই-রাজপরিবারের এই আন্তরিক আবেদনে 
সারা দেশে পড়ল সাড়া । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ হলেন মুগ্ধ। তিনিও 
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এতিহাসিক এ আবেদনের উপযুক্ত সাড়া দিতে আর কাঙলবিলম্ব 
করলেন না। 

কলকাতা বিশ্ববিচ্ভালয়ের কৃতি অধ্যাপক পণ্ডিত প্রফুল্লকুমার সেনের 
খ্যাতি তখন বিশ্ববিগ্তালয়ের চৌহদ্রি পেরিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে । 
তিনি দর্শন শাস্ত্রে স্ুপণ্ডিত ছিলেন) বাক্তিগত জীবনে রবীন্দ্র 
সাহিতোর সঙ্গেও ছিল তার নিবিড় সম্পর্ক । মনে প্রাণে তিনি 
রবীন্দ্রনাথেরও একজন ভাবশিষ্য ছিলেন । এছাড়া মহাত্মা! গান্ধীর 
আদর্শে তিনি শিজের জীবন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন । 
রবীন্দ্র-গান্ধীর অনুগামী প্রফুল্লকৃষারকে রবীন্দ্রনাথ যেমন ভালবাসতেন, 
তেমনি তার সাহিতা-অন্থুরাগ এবং গভীর স্বদেশপ্রীতির জন্য তাকে 
শ্রদ্ধাও করতেন। তাই শেষপর্যন্ত কবিগুরু প্রফুল্লকুমারকে থাই- 
ল্যাণ্ডে সাংস্কৃতিক দূত নির্বাচিত করে পাঠালেন । কবিগুরুর এই 
এতিহাসিক সিদ্ধান্তে পরবতাঁ সময়ে থাই-ভারতের মধ্যে এক 
অবিচ্ছেছ্ মৈত্রী গড়ে উঠল । ভারতবর্ষের প্রতি থাইবাসীদের শ্রদ্ধ! 
আরও বেড়ে গেল। ছুই দেশের নিবিড়তা আরও ঘনিষ্ঠ হল। 
থাইল্যাণ্ডে গিয়ে প্রফুল্লকুমার প্রথমে স্বামী সত্যানন্দ পুরী নাম গ্রহণ 
করলেন । রাজপরিবারের শ্রদ্ধেয় অতিথি স্বামী সত্যানন্দের জন 
প্রিয়তা অচিরেই দারুণভাবে বেড়ে গেল । তারপর তিনি একটি স্থানীয় 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদও অলক্কৃত করলেন। তীর সাহিত্যবোধ 
এবং রাজনৈতিক চেতনা, ক্রমে থাইবাসীর সঙ্গে ভারতীয়দের যোগ- 
স্ত্রের অন্যতম বাহক হল। ন্বামী সত্যানন্দ থাই ভাষায় ভারত- 
বর্ষের মহান নেতা মহাত্ম। গান্ধীর জীবনবেদন রচনায় ব্রতী হলেন। 
তাতে তিনি গান্ধীজীর ভাব ভাবনা ও মানব প্রেমের কাহিনী শ্বন্দর 
ভাষায় বর্ণনা করলেন। এছাড়াও ভারতীয় সাহিত্য-দর্শণ ও সংস্কৃতি 
এবং থাইল্যাণ্ডের বিভিন্ন বিষয়বস্তর উপর একের পর এক মুল্যবান 
গ্রন্থ রচনা শুরু করলেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে 
তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন। 
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ব্বামী সত্যানন্দের বিপুল জনপ্রিয়তা যখন চরমে, তখন তিনি থাই- 
ভারত মৈত্রী সমিতি নামক একটি সংস্থ! স্থাপন করতে উদ্যোগী হন। 
থাইবাসী তাতে *আন্তরিক সাড়। দিপ। ভারতবর্ষ এবং থাই- 
ল্যাণ্ডের মৈত্রী আরও দৃঢ় 'হপ। কবিগুরু:.প্রেরিত, বেসরকারী 
রাষঙরনৃত: স্বামী ' সত্যানন্দ]পুরী এই] শতকের" ত্রিশের দশকে ভারত 
থাইল্যাণ্ড'টমত্রীর যে 'অপামান্য সেতু গড়ে" তুলেছিলেন'এসেই সেতৃপথ 
ধরেই *পরবতাঁকালে নেতাজীর নেতৃত্ব আঙ্জাদ হিন্দ ফৌজ পরাধীন 
ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধ অভিযান শুরু করেছিলেন। 

ত্রিশর দশ:কর থাইল্াণ্ডে জিনাজী প্রীতম পিং-এর উপস্থিতিও 
অংরেক: উল্লথষোগ্য ঘটনা । পাপ্তাবের 'এই শিখ ধর্মধাধক ১৯৩৩ 
সালে থাইল্]াণড যান) তিনি ধর্ম-প্রগারক রূপ পরিচিত হলেও 
ক্বদেশপ্রীতির জন্ত পাঞ্জাবে খ্যাত ছিলেন। তিনি মুলতঃ 
বৃটিশ বিরাধী মনোভাব পোষণ কক্তেন। পরাধীন ভারতবর্ষে 
বৃটিশের শোষণ শাসন তার কাছে অসহনীয় ছিল। তাই একসময় 
তিনি স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করে থাইল্যাণ্ডের নাগরিক হতে বাধ্য 
হন। 

কয়েক বছর পরের ঘটনা । বাবা অমর সিং নামক এক বিপ্রবী 
আচমকা থাইল্যাণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হন এবং প্রীতম সিং-এর দল 
যোগদেন। ' বাবা অমর সিং-এর বুটিশ বিরোধী কার্যকলাপ বিশ 
দশকের গোড়ায় পাঞ্জাবের বৃটিশ প্রশাসনকে কীাপিয়ে তুলেছিল । 
তারপর“প্রথম মিশ্বযুদ্ধর সময় রাজজড্রোহের অভিযোগে ইংরাজরা 
তাকে বন্দী করে আন্দামানের নির্জন দ্বীপে পাঠায় । সেখানে 
একাধিক্রমে £এই বিপ্লবী বীর প্রায় বাইশ বছর নিঃসঙ্গ বন্দীজীবন 
কাটান। জিয়াজী প্রীতম সিং বাবা অমর পিং-এর বিপ্লবী জীবনের 
বিস্তৃত'খবরাখবর রাখতেন এবং তাকে দেশপ্রেমী বিপ্লবীরূ:প শ্রদ্ধা 
করতেন। এই বিদেশ-বিভু'ইয়ে প্রবীন বিপ্লবীকে সহযোগী রূপে 
পেয়ে জিয়াজী প্রীতম পিং নতুনভাবে উৎসাহবোধ করলেন। ছুই 
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শিখ নেতা নিভৃত আলাপ আলোচনার পর থাইল্যাণ্ডে এবটি গোপন 
বিপ্রবী সংস্থা গড়ে তুললেন। তার নাম হল ভ'রতীয় মুক্তি সংঘ-- 
পরাধীন ভারতবর্ষকে বিদেশী শক্তির কবল থেকে মুক্ত করার জন্ত 
মশস্র অভিযানের পথ তৈরী করাই হল এ সংঘের মুল উদ্দোশ্য। 
পাঞ্জাবের বিপ্লবী সস্থা গদর দল ছিল একসময় বৃটিশর্দের চোখের 
কাটা' গদর দলের গোপন বিপ্লবী তৎপরতায় সদা সন্তবস্ত থাকত 
ইংরাজ সরকার । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িককালে এই গদর দল 
জার্সান থেকে গোপন পথে প্রায় এক লক্ষ রাইফেল সংগ্রহ করে। 
তার পরিকল্পনা ছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজ যখন জড়িয়ে পড়বে, 
তখন ভারতবর্ষের ভেতর থেকে এ দল শুরু করবে স্বাধীনতার জন্য 
দশন্ত্র অভিধান । এ সময় বাবা অমর সিং গ্রেপ্তার হন। 

সুদীর্ঘ বাইশ বছর নিঃসঙ্গ কারাবামের পর মুক্তি পেয়ে তিনি গদর সঙ্গে 
যুক্ত হন এই গদর দলের সঙ্গে পরবতীঁকালে থাইল্যাণ্ডের ভারতীয় মুক্তি 
সংঘের ষোগশ্থত্র ঘট এবং সেই সুবাদে থাইল্যান্ড মুক্তি সংঘের সঙ্গে 
তিনি ঘুক্ত হন । ঘটনার পর ঘটনা । থাইল্যাণ্ড ক্রমে এবটি ভারতীয় 
মুক্তিযু:দ্চর পীঠস্থান হয়ে উঠপ। ম্বমী সত্যানন্দ পুরী, জিঘাজী 
প্রীতম সিং, অমর সি-রা যখন সমাজসেবা আর মুক্তিমান্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে 
থাইল্যাণ্ডে দারুণ কর্মততৎ্পর, ১৯৩৯ সালের সেই দিনগুলিতে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের আগুন ইউরোপ ছেড়ে এশিয়ার আকাশ গ্রাস করতে উদ্যত। 
যুদ্ধে প্রণার ব্যাপকতর হয়ে যখন এশিয়ার মানুষের কাছে মৃত্যুর 
হাতছানি নিয়ে এল, তখন এশিয়ার বৃটিশ বিদ্বেষ আরও তীব্রতর 
হল | বুটিশ-বিরোধী মনোভাবে এশিয়াবাশী মানসিক দিক থেকে 
এঁকাবদ্ধ হল। ইউরোপের যুদ্ধকে এশিরায় বিস্তৃত করার পেছন 
সাআজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির যে বদ মতলব আছে, গে ব্যিয় আর কারো 
সন্দেহ রইল না। তাই বৃটিশ বিরোধী হিকারে এশিয়া তখন মুখর । 
এই ন্ুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন পূর্ব এশিয়ার প্রবা,ী ভারতীয়রা । 
এবার তাদের এক্য আরও দৃঢ় হল। 
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১৯৪* সালের ডিসেম্বর । হং কং-এর একটি খবর বৃটিশ সরকারকে 
বিচলিত করে তুলল । হং কং-এর ইংরাজ কারাগারে বন্দী ছিলেন 
কিছু ভারতীয় বিপ্রবী। সেখানে অবিশ্বাস্য ভাবে তিন ভারতীয় বিপ্রবী 
বৃটিশ সেনাদের চোখে ধুলো দিয়ে উধাও হলেন। জেল-ছাড়া তিন 
বিপ্রবী গোপনে জাপানী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগশ্ৃত্র স্থাপন করলেন। 
জাপান তখন বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধের জন্থ এশিয়াবাসীর মধ্যে এক্য 
স্থাপনে প্রয়াসী। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতিও তারা তখৰ 
সহানুভূতিশীল । 

জাপানী দূতাবাসের সহায়তায় হং কং ত্যাগী তিন বিপ্লবী থাইল্যাণ্ডের 
রাজধানী ব্যান্ককে গিয়ে পৌছলেন। সেখানে তারা বারের সম্মান 
পেলেন। 

প্রবামী ভারতীয়রা যেখানে জড়ে। হলেন, সেখানে থাইল্যাগুবাশীরাও 
ভারতীয়দের কণ্ঠে ক মিলিয়ে পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির দাবীতে 
সোচ্চার হলেন। এতিহাসিক মন্বর্ধনার উত্তরে সগ্ভচ আগত ভিন 
বিপ্রবী প্রীতম সিং প্রতিঠিত ভারতীয় মুক্তি সংঘে যোগদানের সঙ্গ 
ঘোষণা করলেন । 

প্রাতম সিং-এর দল ইতিমধ্যে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল ॥ 
যুদ্ধর আগুন ক্রমে ইউরোপ ছেড়ে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার 
আকাশ স্পর্শ করল। বৃটিশ বিরোধী শত্তি জাপান ততদদিৰে 
ব্যাপক রণকৌশল নিযে, তৈরী । প্রীতম সিং বুঝলেন, পরাধীন 
ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের লগ্ন প্রায় সমাগত । তিনি দক্ষিণ 
থাইল্যাণ্ডে একটি সমিতি পরিচালনা শুরু করলেন! তার উদ্দেশ্য 
বৃটিশ বিরোধী প্রচার। 

থাইল্যাণ্ড মালয় সীমান্তে বিরাট এবং ব্যাপক বৃটিশ বাহিনীর 
উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে প্রীতম সিং তার গুপ্ত সমিতির কৌশল 
পাণ্টালেন। তিনি জানতেন, বুটিশ বাহিনীর অধিকাংশ সেনাই ছিল 
পরাধীন ভারতের সাধারণ মানুষ । অর্থাভাবে তার! বিদেশী শক্তির 
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পক্ষে যুদ্ধ করতে রণাঙ্গণে উপন্থিত। প্রীতম সিং ১৯৪৮ সালের ৮ 
সেপ্টেম্বর বর্মা এবং মালয়ের বৃটিশ বাহিনীর মধ্যে একটি গোপন 
প্রচারপত্র বিলির ব্যবস্থা করলেন। তাতে ভারতীয় জওয়ানদের 
উদ্দেশ্যে লিখলেন £ দেশের মহান নেতা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 
জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা লাভের জন্য ষে কর্মস্চী ঘোষণা করেছেন, 
তার প্রতি আপনাদের দৃগ্টি আকর্ষণ করছি । তার নির্দেশ, আপনারা 
কেউ ইংরাজ সেনাপতিদের আদেশ মানবেন না। বরং জাপান 
ভার্মান সহ যেসব দেশ বৃটিশের শক্র তাদের বিরুদ্ধে আপনারা কখনো 
অস্ত্র ভুলবেন না। কারণ, এইসব দেশ প্রকারান্তরে ভারতবর্ষের মিত্র । 
ম্থৃতরাং এই যুদ্ধ কো?ক্রমেই আর ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা 
নয়। ইংরাজর] যদি এই বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হয়ঃ তবে পরাধীন ভারত- 
বর্ষকে যুক্ত করার অসামান্য শ্রযোগ আমাদের হাতের মুঠোয় আঙবে। 
বুহ্ধদেশ, মালয় তখনও হৃঁটিশ সাআ্াজযবাদের পদানত 1 ভারতবর্ষের মত 
এইসব দেশের মানুষও পরাধীনতার জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছিল । পুর্ব ওদক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ার ছে1ট বড় প্রায় »কল দেশেই তখন বৃটিশ সাআ্রাজ্য বিরোধাঁ 
মনোভাব । ইংরাজদর হাত থেকে মুক্তি পেতে সকলহদেশের মধ্যেই 
ধম বেশি একটি চাপা আন্দোলন অব্যাহত । এছাড়া থাইল্যাণ্ডের 
প্রবামী ভারতীয়রা ব্বামী সত্যানন্দ পুরী, প্রীতম সিং প্রমুখ বিশিষ্ট 
বুদ্ধিজীবী ও বিপ্লবীদের প্রভাবে আগে থেকেই নুসংগঠিত* হয়ে 
ছিলেন। তাই প্রীতম সিং-এর নেতৃত্বে বৃটিশ বিরোধী প্রচারে বৃটিশ 
সেনাবাহিননার ভারতীয় জওয়ানদের মধ্যে “দেশাতআবোধ দেখা দিল । 
পরাধীন মাতৃভূমির মুক্তির দ্বপ্ন ত্রমে তাদের চোখে ধরা পড়তে লাগল। 
থাইল্যাণ্ডের প্রায় পঞ্চানন হাজার প্রবাসী ভারতীয় জানতে পারুল, 
প্রতিবেশী দেশ মালয় এবং বর্মায়ও ভারতীয়দের সংখ্যা কম পক্ষে পনের 
জক্ষ। ১৯৩৭ সালের*সরকারী হিসাব মতে এক মালয়েই ভারতীয়দের 
মংখ্যা ৭৫৪,৮৪৯ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধবার সময় তার সংখ্যা বেড়ে 
প্রায় ৮ লক্ষে দাড়ায় । মলয়ের খনি, রবার শিল্প ইত্যাদিতে তৎকালীন, 
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যময়ে প্রায় পৌনে তিন লক্ষ ভারতীয় শ্রমিক কাজ করত। প্রায় 
মাড়ে ছয় হাজার ভারভায় বিভিন্ন বণিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। 
আর সরকারী পরিবহনেই কাজ করত সাড়ে পঁচিশ হাজার ভারতীয়। 
মালয়ের বসবাসকারী ভারতীয়ের সংখ্যা ও তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান 
ভারতবর্ষের ত্বাধীনতা আন্দোলনের বৈঠকে খুব স্বাভাবিক কারণেই 
জোরদার করল। 

মালয়ে রবার শিল্পের বৃটিশ মালিকদের বিরুদ্ধে স্থানীয় রবার শ্রমিক- 
দের দারুণ ক্ষোভ জমা ছিল । অপর দিকে মালয়ে বসবাসকারী 
ভারতীয়দের স্থানীয় কোনও সরকাদী চাকুরীতে ঢুকবার কোনও 
নুযোগ না থাকায় মালয়ের বৃটিশ শ্রমিকদের বিরুদ্ধেও প্রবাসী 
ভারতীয়তদর তীব্র ক্ষোভ ছিল। ক্রমে ক্রমে সারা মালয়ের প্রবাসী 
ভারতীয়রা এক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয় হল । তারই পরি- 
গৃতিতে ১৯৪২ সালের গোড়ায় বূবার বাগিচার ভারতীয় শ্রমিকদের সঙ্গে 
বাগিচার বৃটিশ মালিকদের দারুণ এক সংঘর্ষ বাধল। মালয়ের 
বৃটিশ শাসকরা ভারতীয়দের সঙ্গ অত্যন্ত ছুর্যবহার করত। তাদের 
অপশ/সন এবং ছব্যবহারে মালয়ে ইংরাজ বিরোধী মনোভাব স্যরি 
করতে সবিশেষ সহায়ক হল। শ্রমিক কর্মচারী, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী 
ভারতীয়রা বুঝলেন, হ্যা্য ন্রযোগ-ম্ুবিধা ও অধিকার এবং সম্মান 
ক্ষার জন্য তাদের মুনংহত এক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রয়োজন । এই 
প্রয়োজনীয়তার অভাব দূর করতে মালয়ের ভারতীয়বা৷ মিলে 
জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠঠ করল। শহরে শহরে তার শাখা-প্রশাখা 
ছল। কল ভারতীয় এক স্বত্রে বাধা পড়ল। অন্যায় আর অবি- 
চারের প্রতিবাদে সভা-শে:ভাষাত্রাও শুরু হল। ইংরাজ বিরোধী 
মনোভাব তীব্র থেকে তীব্রতর হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর শুরুতে 
মালয় সীমান্তে যখন বৃটিশ শাসক বিরাট সেনাবাহিনী মোতায়নে 
উদ্ভোগী, তখন মালয়ের ভারতীয়দের মধ্যে স্বদেশ চেতনা! আরও 
প্রবল হল। তারা বুঝল, প্রতিবেশী থাইল্যাণ্ডের ভারতীয় বন্ধুদের 
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মত তাদেরও অনেক কিছু করার আছে । ম্বুসংগঠিত ভাব এবার 
মালয়ের ভারভায়রা বৃটিশ বিরোধী প্রচারের পথ ধরল । 
থাইল্যাণ্-মালয়ের প্রতিবেশী দেশ-_বার্ম । রাজনৈতিক ভাবে বার্ম, 
ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেও, ১১৩৭ সালের হিসাবে সেখানে 
ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল প্রায় ৮ লক্ষ । এদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক 
শ্রমিক ছাড়াও, ছিলেন ছোট বড়ো অসংখ্য বাবসায়ী। বর্সার অর্থ- 
নীতি মূলতঃ প্রবাসী ভারতীয়দের হাতের মুঠোয় ছিল। ফলে, 
স্থানীয় মানুষ ভারতীয়দের প্রতি ছিল অত্যন্ত বিরূপ । ১৯৩৮ সালে 
তর পরিণতিও দেখা দেয়। ইংরাজ সরকারের কূট চালে বিভ্রান্ত 
হয় বন্মাত মানুষ সেখানকার ভারতীয়দের বিরুদ্ধে মংঘবদ্ধভাবে 
এক দাঙ্গ৷ শুরু করল। ভয়বহ এ দাঙ্গার ফলে ভারতীয় আরও 
একাবদ্ধ হল। বর্মায় ভারতীয় জাতায় কংগ্রেসের একটি শাখা 
ছিল। ছিল আরও অন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান । তার মধো বার্স। হিম্দ 
সভা, নিখিল বার্মা মুশলিম লীগ, অখিল বার্ম। দক্ষিণ ভারতীয় সম্মিলন 
ইত্যাদি । জাতি-ধর্ম নিবিশষে এইসব প্রতিষ্ঠানের উাদ্দাশ্টু ছিঙ্গ 
এক এবং অ'ভিন্ন--সখানকার ভারতীয়দের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
প্রতিষ্ঠার জন্গ প্রতোজনীয় আন্দোলন করা 

স্থানীয় বৃটিশ প্রশাসন প্রবাসী ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বার্মার লোকেদের 
উত্তেজিত করে যে ভয়াবহ দাঙ্গা স্থট্টি করেন, তার অবশ্যস্তাবা 
পরিণতিতে সকল শ্রেণীর ভারতীয় এবং তাদের সংস্থা সংগঠন আরও 
এঁকাবদ্ধ হল। জাতীয় স্বার্থ এবং নিজেদের অস্তিত্ব অক্ষু্ রাখা ত 
দলমত ধর্ম নিবিশেষে সকল ভারতীয় জাতী কংগ্রেসের পতাকাতলে 
আশ্রয় নিলেন । বার্মার প্রবাসী ভারতীয়েরা যেমন ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের বিস্তৃত খবরাখবর নিয়মিত রাখতেন তেমানি 
প্রতিবেশী দেশ মালয়-থাইল্যাণ্ডের প্রবাধী ভারতীয়দের রাঙ্গ- 
নৈতিক তংপরতারও সংবাদ রাখতেন । সর্বোপরি জনের বালিন 
সহরে নেতাজ্্রী স্ুভাষচন্দ্রের উপস্থিতি ও তার পরিকল্পনার কথা এবং 
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জাপানে বিপ্লবী রাপবিহারী বন্ুর বৃটিশ বিরোধী তৎপরতার খবরা- 
খবরও বার্ম1-থাইল্যাণ্ড-মালয়ের প্রবাসী ভারতীয়দের নিত্যনতুন 
প্রেরণা জোগাত। ব্যাঙ্কক, বালিন আর টোকিও বেতারের সংবাদ- 
ভাষ্য দিনের পর দিন বার্মার আট লক্ষ ভারতীয়দের মানসিকতায় 
বিরাট পরিবর্তন ঘটাতে লাগল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের 
কাছে তখন নেতাজীর নাম জ্বলন্ত দেশপ্রেমের মূর্ত গ্রতীক। তার 
আহ্বান, বেতার তরঙ্গে ভেসে আসা তার ভাষণ থাইল্যাণ্ড-মালয- 
বার্মার ভারতীয়দের মুক্তি-পাগল করে তৃলল। বিদেশ বিভু ইয়ে 
বসেও তার মাতৃভূমি ভারতবর্ষের মুক্তির প্রয়োজনীয়তা উপল 
করতে লাগলেন । বৃটিশ সাম্রাজ্য বিরোধা মানসিকতায় শিল্ত দক্ষিণ- 
পূর্ব-এশিয়ার প্রবাশী ভারতীয়রা ততদিনে ০নতাজীর আগমন 
প্রতীক্ষায় উন্মুখ । নেতাজার নেতৃত্ব আর আজাদ হিন্দ ফৌজেের 
পবিত্র ভারত অভিযানের সানিল হতে তাদের মধো নতুন উন্মাদনা 
ডদ্দীপনা দেখা দিল। 

ঘিতীয় বিশ্বযু-দ্ধর উত্তাপ ভ্রম দাক্ষণ-পৃব এশিয়ার নটি স্পর্শ কদল। 
স্বদীর্ঘকাল এ অঞ্চল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দাপটে অস্থির ছিল ' 
ভারতবর্ষের মত এসব মঞ্চলেও ছিল সাআজ্যবাদী উপনিবেশ 
মহাযুদ্ধের প্রসারের সঙ্গে দক্ষিণ পুর এশিয়ার বুটিশ বিরোধী শক্তি- 
»মৃহ এক্যনদ্ধ হল। প্রবাসী বু ভারভীয় অনেক আগে থেকেই 
ব্যবসা-বাণিজার খাতিরে এ অঞ্চলে বসবাদ করতেন বৃটিশ 
বিরোধা কার্ধকলাপে সরকারী রোষে পড়ে বহু ম্বঃ্রশী করা ভারতীয় 
নেতা বিভিন্ন সময়ে এ অঞ্চলে আশ্রর নিয়েছিলেন, তাদের গোপন 
ততপরত। ছিল বৃটিশ বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলে জাতীয় কংগ্রেসের 
আদর্শে প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্বদ্ধকরা। তারা জানতেন, শালয় 
সহ এঁশয়ার এসব নান, দেশে যেবুটিশ বাহিনী মোতায়েন ছিল, 
তাতে দক্ষ ভারতীয় সেনার অভাব ছিল না। চাকুরির খাতিরে তারা! 
বৃটিশ বাহিনীতে থাকলেও, স্বদেশের স্বাধীনতার গোপন বাসনা 


১১৩ 


তাদের অন্তরেও জাগ্রত ছিল। 

শুধু ভারতীয়রা কেন, এশিয়ার অপর এক বৃহৎ শক্তি জাপানও ছিল 
যৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি । বিশ্বযুদ্ধের স্চনায় জাপ-সরকার 
পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় গোপন সামরিক তৎপরতা শুরু করেন। 
ঘাপান সরকার বুঝতে পেরেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযূ-দ্ধর ব্যাপক 
প্রসারের ফলে এসব অঞ্চলেও একদিন নানা সঙ্কট দেখা দিতে 
পারে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এ অঞ্চলের যেকোন ঘটনার রেশ ষে 
জাপানকেও স্পর্শ করবে? তা তাদের অজানা ছিল না। তাই প্রথম 
থেকেই জাপান সরকার এ বিষয় যথ্ষে সতর্ক ছিলেন। গোয়েন্দা 
ঘাহিশী পাঠিয়ে গোপন তৎপরতা চালাতে এবং বৃটিশ বিরোধী শত্তিকে 
সচেতন করে তুলতে তারা কম উৎসাহী ছিলনা । এছাড়া এ 
অঞ্চলের প্রবাসী ভারতীয়দের মনোভাব সম্পর্কেও তারা সম্পূর্ণ 
ওয়াকিবহাল ছিল। ন্ুতরাং ভারতীয় এবং জ্ঞাপানীদের সমশ্ক্র 
বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে গোপন তৎপরতার কাজে জাপানী গোয়েন্দা ও 
ভারতীয় ,বিপ্রবীরা ত্বাভাবিক কারণেই প্রায় একাত্ম হয়ে উঠে 
ছিলেন। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃটিশ বিরোধী গোপন এবং বিশেষ ধরণের 
কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য জাপান সরকার এবটি আধাসামরিক 
গোয়েন্দাদল পাঠালেন। তার দাছ়িত্ব দেওয়! হল জাপ সামরিক 
বিভাগের বানু অফিসার মেজর ফুজিয়ারার উপর । 

১১৪১ এর ১৮ সেপটেম্বর। জাপ-কর্তৃপক্ষ এক বার্তা পাঠালেন 
মেজর ফুজিয়ারাকে। তাতে নিদশি দেওয়া হলঃ: মিলিটারি 
অফিসার বর্ণেল তামুরা থাইল্যাণ্ডের ব্যহ্ককে আছেন। তিনি 
দেখানে বসে ভারতীয় যুক্তি সংঘের নেতাদের সাথে যোগাযোগ 
ফাখছেন এবং মালয় ও চীনে যেসব বৃটিশ বিরোধী সংস্থ! আছে 
ভার সঙ্গে গোপ্নশ্ত্র রক্ষা করছেন। সেখানে গিয়ে কর্নেল 
ভ্বাসুরার কাজে সহায়তা করতে হবে। এ অঞ্চলের কর্মস্থচী এমন 
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ভবে গ্রহণ এবং মজবুত করে রাখতে হবে ষে, যুদ্ধের দামাম! বেজে 
উঠবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সর্বত্র বৃটিশ বিরোধী শক্তি এঁক্যবদ্ধভাবে 
তার বিরুছ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে । এ ছাড়াও একটা গুরুদায়িত্ব দেওয়া 
হচ্ছ । মালয় সহ এশিয়ার এ বৃটিশ অধিকৃত দেশগুলিতে ষে 
বৃটিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে তাতে বহু দক্ষ ভারতী 
সেনা আছে। তাদেরও যাতে সময়কালে বিচ্ছিন্ন করে বৃটিশ 
বিরোধী শিবিরে আনা যায় তার জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে 
হবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দায়িত্ব । খুব সাবধান আর সতর্কতার 
সঙ্গে এই কাজগুলি সমাধা করতে হবে । হাতে সময় কম। 

মেজর ফজিয়ার ব্যক্তিগত জীবনে একজন বিশিষ্ট সেনানায়ক ছিলেন । 
ছ্বাপান রকারের পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রণকৌশল এবং 
বহু গোপন ধর্মতত্পরতার তিনি ছিলেন নেপথ্য নায়ক। তাই 
গরকারী নিরেশ পাওয়ার সঙ্গে সজ তিনি ব্যাঙ্কক যাত্রার জন্য 
প্রস্তত হলেন এবং আক্টাবর মাসে সেখানে উপস্থিত হলেন। 

গোপন এবং বিশেষ ধরণের কাজের জন্য মেজর ফুঞ্জিয়ারার অধীন 
এবটি ছোট্ট অথচ গুরুত্বপূর্ণ দল ছিল। এ দলে জনা পনের সদস্ত 
ছিলেন । গোয়েন্দা কাজে বিশ্যেজ্ঞপহ জনাকয়েক'বেধামরিক আফি- 
গারও এ দলে ছিলেন। 

ধ্যা্ছকে পৌছে মেজর ফুজিয়ারা তার পরিকল্পনা মত কাজ 
শুরু করলেন । তিনি থাইল্যাণ্ডের ভারুতীয় নেতাদের সঙ্গেও 
যোগস্থত্র স্থাপন কহলেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন সেখানকার 
ছুই ভারতীয় বিপ্রবী নেতা প্রীতম সিং স্বামী সত্যানজ্দ পুরীর মধ্যে 
নীতিগত ও পন্বাগত দিক থেকে কিছুটা বিসাদৃশ্য আছে। মেজর 
দুজিয়ারার অবশ্ট ধারণা হল, প্রীতম সিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখলেই তাদেব্ বু কৌশল এবং সাংগঠনিক কাজের বেশি ম্বুবিধা 
হবে। তিনি তাই ভার দলের গোয়েন্দা অফিসারদের প্রীতম সিং- 
এর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় বিপ্লবীদের সক্ষে গোপন সংযোগ রেখে কাজ 
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করার নির্দেশ দিলেন। তারপর ক্রমে সিঙ্গাপুর, বোণিও, কুয়া 
লালামপুর, পেনাঙও মহ যেখানে যেখানে জ্ঞাপানী মিশন অথবা 
ৰাণিজাদূতের অফিস ছিল, সেসব অঞ্চলে তাদের ছড়িয়ে দিলেন 
এমনি করে তিনি এ দেশগুলির নিবির প্রান্তে গোপন-গোয়েন্দ৷ জাল 
স্থপ্টি করলেন। জাপ-সরকার আগে থেকেই জানতেন, উত্তর মালতে 
বিরাট এক বৃটিশ সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । তাই 
থাইল্যানড এবং তার আশপাশের দেশগুলিতে এ গোপন গোয়েন্দা 
জল ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে শক্রপক্ষের বু গোপন তথ্য তাদের পক্ষে 
সংগ্রহ করা যেমন সহজ হল, তেমনি স্থানীয় ভারতীয়দের মনেও 
বৃটিশ বিরোধা৷ কাজে প্রচুর সাহস ও সাড়া জাগল। 


মাএ একমাসের মধো মেজর ফুজিযারা দক্ষতার সঙ্গে তার ওপর 
দেওয়! »ব দায়িত্ব পালন করলেন । সর্বশেষ রিপোর্ট পেয়ে জাপ 
কর্তৃপক্ষও আশ্বস্ত হলেন। এতদিন তারও এজন্যই অপেক্ষা ক₹- 
ছিলেন। মেজর ফুজিয়ারার গোপন বি-পারট পাওয়ার পর জ্াপ- 
মন্ত্রিসভা তা খাতযে দেখতে বৈঠক ডাকলেন, ১৯৪১ সালের £ 
নভেম্বর মান্ত্র'ভা এ গোপন বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিলেন £ দক্ষিণ পুর্ব 
এশিয়ায় বৃটিশ মাকিন অধিকৃত দেশগুলির উপর তারা আক্রমণ 
চালাবেন। মন্ত্রিসভার এবৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত হল, বৃটিশ ও মাক্িন 
অধিকৃত দেশগুপগির উপর আক্রমণের সময় অতান্ত মতকতাক অ্ভে 
এনব দেশের ভারতীয় জখবন থনসম্পত্তি রক্ষার দিকে সতর্ক দৃষ্টি 
দিতে হবে। এবং সেখানকার ভারতীয়] বৃটিশ অধিকৃত পরাধীন 
ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য যে আয়োজন ও মংগঠন গড়ে তুলছেন, 
নানাভাবে তাদের সেই মহান কাজের সক্রিয় সহায়তা করতে হবে। 
যথাসময়ে মেজর ফুজিয়ারা সহ পদস্থ অফিসারদের মন্ত্রিসভাঞ গোপন 
সিদ্ধান্তের কথা জানান হল। এবং প্রয়োজনীয় পরবর্তী পর্যায়ের 
কর্মতৎপরতা বজায় রাখতেও নির্দেশ দেওয়া হল। 

২৮ নভেম্বর । প্রীতম সিংএর সঙ্গে মেজর ফুজিয়ারা এক বৈঠকে 
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বঙ্লেন। আলোচ্য বিষয়, যুদ্ধ ঘদি শুরু হয় তবে তা পরিচালনার 
দ্য একটি পরিবল্পলনা তৈরী 'এবং তাতে ভারতীয় ও জাপানীদের 
মহযোগীতা ও সমঝোতার বিষয় নীতি নিদ্ধারণ করা। গুরুত্বপূর্ণ 
এই বিষয়ে দফায় দফায় গোপন আলোচনা বসল। উভয়পক্ষই 
নিজ্ব নিজ্গ বন্তব্য রাখেন । প্রীতম ফিং চাইলেন, যুদ্ধ শুরু হলে, 
ভারতাঁয়রা সে যুদ্ধর সঙ্গ জড়িয়ে পড়াব সত্য, তবে তাদের মুল 
উদ্দেশ্য থাকবে পরাধীন ভারতব্ষাক বৃটিশ শাসনের নাগপাশ 
থেকে মুক্ত করা । ডিজ্েকের প্রথম সপে মেজর ফুজিয়ারার অক্ষ 
প্রীতম সিং-এব এক চুক্তি হল: চুক্তির মুল বিষযবস্ত্রর অন্যতম 
ছিল £ 

(ক) ভারতীয় জ্বাধীনতা সংঘ বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধ জামিল হাব 
পরাধীল ভারত্বূর্ষর সাবিক মৃত্তিলাভর জন্য । জাপানাক তার 
ক্ষ) লর্বরকম সাহায্য করত হবে তার বিনিমষে জাপান ভারতের 
কাছে এমন কোনও দাবী রাখত পাত্বে না, যার ফাল ভারতবর্ষের 
্াজনৈতিক, অথনৈতিক এমন কি তার সার্বভৌমিকত ন্দুপ্ন হয়। 

/থ) উংলনডের বিরুদ্ধে জাপান যৃদ্ধ ঘেষণা করলে প্রীতম সিং-এর 
নেতৃত্বাধীন ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সেনারা জাপ সেনাদের সাজ 
ঘক্ষিণ-থাইল্যানড, এবং মালয়ের দিকে এগিয়ে যাবে । সেখানে 
তার! বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের এবং ভারতীয় সেনাদের 
উদ্দেশ্য প্রচার-অভিযান চালাবে এবং ভারতীয় ও জ্বাপ-সেনাদ্ের 
মধো সমছয় রক্ষা করে চলবে । মালয়ের বুটিশ বাহিনীর ভারতীয় 
আনার্দের এবং মালয়ের ভারতীয়দের নিয়ে এবটি স্বেচ্ছাবাহিনী গে 
তুলবে । 

(গ) জাপ-সেনারা বৃটিশ অধিকৃত দেশগুলি দখলের পর সেখানকার 
ভারতখয়দের শক্রপক্ষ বলে গণ্য করবে না তাদের স্বাধীনতা এবং 
সম্পত্তির পূর্ণ অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে ! জাপানের রাজধানী 
টোকিও সহ অধিকৃত দেশসমুহের বেতার ঘাটিগুলি থেকে ভারতীয় 
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ত্বাধীনত! সংঘকে তাদের বক্তব্য প্রচারের অবাধ স্থুযোগ দিতে হবে। 
এবং এ প্রচারের ফলে জার্মানীর বালিনে অবস্থানরতঃ ম্বভাষচন্ত্রে 
সঙ্গে তাদের সংযোগ রক্ষা কর! সম্ভব হবে। এ ছাড়াও জাপ- 
অধিকৃত দেশের প্রবাধী ভারতীয়দের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহেও 
কোনরূপ বাধা দেওয়] চলবে না। 
প্রীতম সিং এবং মেজর ফুজিয়ারার মধো ঘেসব বিষয় আলোচনা হল 
তার উপর নির্ভর করে এক চুক্তিপত্র তৈরী হল। ১৯৪১ সালের*& 
ডিসেম্বর চূড়ান্ত এক বৈঠক বসল । ভারতীয় স্বাধীনত| সংঘের পক্ষে 
প্রীতম শিং এবং জাপ সরকারের পক্ষে কর্নেল তামুরা এ চুক্তিপত্র 
ত্বাক্ষর করলেন। তারপর তার অন্নুলিপি টোকিওর জাপান সরকার 
এবং জাপ সামরিক'বিভাগের সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়! হল । 
জজাপ মন্ত্রিদভা আগে থেকেই সিদ্ধান্ত শিয়ে রেখেছিল সাত-মাট 
ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রে থাইল্যানড ও মালয়ে বুটিশ বাহিনীর ওপর 
আক্রমণ চালাবে । পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং নিংদ'শ মত জাপ বাহিণী নিরিষ 
দিনে থাইল্যানড এবং মালয়ের উত্তর-পূর্ব বন্দর দখল করে নিল। 
থাই-বাহিনী প্রথমে কিছুটা প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও থাই-কর্তৃ পক্ষ 
যুদ্ধ এড়াতে জাপানের কাছে নতি স্বীকার করলেন। ফলে থাইল্যান্ড 
দ্বাপ-বাহিনীর অধীনে এল! 
থাইল্যানড জাপ সরকারের দখলে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় 
'্যাধীনতা সংঘের সদস্যদের তত্পরতা ও উৎসাহ দারুণ ভাবে বেড়ে 
গেল। ৯ ডিসেম্বর প্রীতম সিং-এর অন্ুগামীরা এক সভা করে 
নাটকীয় ভাবে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ প্রতিষ্ঠার কথ! ঘোষণা 
করলেন। এ সভায় সর্বদম্মত এক প্রস্তাবে আরও বলা হলঃ মুক্তি 
ংঘের প্রতিনিধিরা মালয় অনুপ্রবেশ ফরে সেখানকার বৃটিশ 
বাহিনীর মধ্যে গোপন তৎপরতা শুরু করে সেনাবাহিনীর ভারতীয় 
সেনাদের স্বাধীনতা] সংঘের পরিকল্পনার কথ প্রচারের ব্যবস্থা! করুক 
এবং বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনারা যাতে জাপ-সেনাদের বিরুদ্ধে 
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অন্থ ধারণনা করেতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রগারব্যবস্থ! জোরদার 
কর হোক। 

১৯৭১ সালের ১০ ডিসেত্বা? সকালে ব্যাঙ্ক সহরের প্রান্তনীমায় 
গুরুত্বপূর্ন এক বৈঠক বনল। বৈঠকে ভারতীয় স্বাবীনত। সংঘের 
পক্ষ থেকে প্রীতম সিং জাপানী মেজর ফুজিয়ার সঙ্গে সর্বশেষ 
পরিস্থিতি এবং পরবতাঁ কর্ম ধারা সম্পর্কে বিজ্ুত আলোচনা 
করলেন। শিদ্ধান্ত হল, জাপ সেনার! দক্ষিণ থাইল্যানড অভিমুখে 
যে-অভিঘান শুরু করার জন্য রি, স্বাধীনতা সংঘ্ঘর কিছু নেতা 
এবং কমীও তাদের সানিল হবেন! জাপ সেনাদের সঙ্গে এ কী 
নেতার জাপ অধিকৃত এলাকার ভারতীয়দের সংগঠিত করবেন 
এবং বিভিন্ন এলাকায় তাদের নিয়ে স্বাধীনতা সংঘের একটি শাখা 
কেন্দ্র গড়ে তুলবেন। 

প্রীতম পিংএর নিনলিপি থেকে জানা যায়ঃ ডিসেম্বরের দশ তারাখই 
বেগ! প্রায় বারোট। নাগাদ স্বাধীনত| সং:ঘর একদল কর্মী দক্ষিণ 
থাইল্যানডের সিংঘোড়া সহরে পৌছান এবং সেখানে ভ|রতবর্ষের 
ব্বাধীনতার প্রভীক তিনরঙ! পতাকা উত্তোলন করেন। স্থানীয় 
প্রবাসী ভারতীয়রাও এ উৎসবে যোগ দেন। তার অগে থেকেই 
জানতেন, জাপ সেনাদের সঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের একটি 
চুক্তি হয়েছে এবং সেই চুক্তি অন্নপারে সংঘের নেতা ও কমমীরা 
থাইল্যানড থেকে মালয় অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছেন। উৎসাহ 
আর উদ্দীপনায় উদ্দপ্ত প্রবাসী ভারতীয়দের চোখেমুখে তখন সম্ভাব্য 
ত্বাধীনতার স্বপ্ন । 

জাপানী সেনাদের সঙ্গে ব্বাণীনতা সংঘের নেতা ও কম্ণদের অভিযান 
অব্যাহত রইল । একের পর এক নগর গণ্ আর গ্রাম দখলের পর 
সেইসব অজ্ঞাত স্বাধীনত। সংঘের শাখা স্থাপনের কাজও চলল । 
বছ দুর্গম বনপথ আর পর্বত অতিক্রমের তিনদিন পর জাপ সেনাদল 
ও সংঘের কমাঁ-ন্তোরা থাইল্যান্ড সীমান্তে গিয়ে হাছ্ির হলেন 


১১৪ 


অভিযাত্রী এ দলের সঙ্গী ছিলেন জাপ মেজর ফুজিয়ারা এবং প্রীতম, 
সিংও। তীরা সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ এক অঞ্চলের গোপন ঘাটিতে 
বসে পরবততাঁ রণকৌশল নিয়ে শলাপরামর্শ শুরু করলেন। জ্বাপ 
লামরিক বাহিনী পরবর্তা অভিযানের জন্য নির্দেশের অপেক্ষা করতে 
পাগল ! 

১৪ ডিসেম্বরের হূর্ধ অস্তমিত হল। বৃটিশ সেনাবাহিনীর অবস্থানের 
খবর আগেই এর] জানতে পেরেছিল। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাঙ্গ 
পরপারের দিকে নজর রাখা হয়েছিল। কেননা, জাপ বাহিনী 
জানত, বৃটিশ বাহিনীর দক্ষ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট, ক্যাপটেন মোহন সিং- 
এর পরিচালনায় অদৃরবর্তী কোথাও সত্র্কভাব অপেক্ষা করছিল 
ধবকিছু বিচার বিবেচনা করে ন্ুুসংহতভাবে ওৎ পেতে থাকা বৃটিন্দ 
বাহিনীর ওপর আচঢমক। ঝাপিয়ে পড়ে তীব্রভাবে আক্রমণ বর] যা 
কিনা-জাপ ফে্নারা গোপনে সে বিষয় শলাপরামর্শ করেছিলেন 
মেজর ফুজিয়ার! এবং প্রীতম সিং যখন জাপ সামরিক বাহিনীর পদস্থ 
অফিপারাদর সঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয় আলোচনায় দারুণভাবে ব্য, 
খেই চরস মুহুর্ত এক জরুদী গোপন সাংকেতিক বার্তা এল। 

প্রেরক মালয় সীমান্তে অবস্থানরত বৃটিশ বাহিনীর পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট« 
ক্যাপটেন মোহন মিং। 

মোহন সিং! ক্যাপটেন মোহন সিং: দক্ষ সেনাপতিনপ বৃটিশ 
বাহিনীর তিনি এক গর্ব । চাকরীর খাতিরে পানজাবী এই দক্ষ সেন। 
বুটিশ বাহিনীতে থাকলেও, পরাধীন ভারতবর্ষের র'জনৈতিক 
আমদ্দেলনের সব খবরাখবরই তিনি রাখতেন । মহাত্মা! গান্ধীর 
নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দে'লন, পবাধান ভারতুব্ষর গণচেতনা ও 
স্বাধীনতা স্পৃহা সভাষচন্দের ব্দেশ ত্যাগ" বাপিনে উপস্থিতি এবং 
আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে বৃটিশ সাআ্রাজ।র বিরুদ্ধ »ংগ্রামের আহ্বান, 
জ্রার্সানীতে হিটলারের সঙ্গে সুভাষগন্দ্রের সক্ষাৎকার ও ভার 
কর্মতত্পরতাব্র সংবাদ তিনি নিয়মিত ভাবে ব্লাখতেন এবং গোপনে 
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বাপিন থেকে প্রচারিত ম্থুভাষচন্দ্রের বেতার ভাষণ শুনতেন আর 
তার পরিণতিতে মোহন সিং-এর অন্তরাত্বা মাঝে মাঝেই নিজের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠত। দেশমাতৃকা আর নিপীড়িত নিগৃহীত 
দেশবাসীর ব্যথায় তিনিও জলতেন। তাই যখন তিনি জানতে 
পারলেন, থাইল্যাণ্ড অভিযান শেষ করে জাপ সেনারা মালয় 
সীমান্তে উপস্থিত এবং তাদের সঙ্গে রয়েছেন ভারতবর্ষের মুক্তিকামী 
শত শত প্রবাসী ভারতীয়, তখন আর তিনি মনের ক্ষোভ প্রকাশ 
না করে পারলেন না। বুঝলেন, ভারতবর্ষের মুক্তির যুগসদ্ধিক্ষণে 
তারও কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে। সেই পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য 
পালনের জন্য তিনি মেজর ফুজিয়ারার মাধ্যমে ভারতীয় স্বাধীনতা 
সংঘের করা ও নেতাদের সঙ্গে কথ! বলতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন । 
অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শত্র-শিবিরে অবস্থানরত মেজর ফুজিয়ারার 
কাছে ক্যাপটেন মোহন সিং তার গোপন মনোবাসনা প্রকাশ করে 
সাংকেতিক এ বার্তা পাঠালেন। 

ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ । দিনের তূর্য এদিনও অস্তাচলের পথে। 
ব্ূমে দিগন্ত জুড়ে ঘন অন্ধকার নেমে এল । গাছে গাছে পাখিদের 
কলকাকলি হল ত্তন্ধ। সীমান্তের ওপারে এপারে নিশ্ছিদ্র নিস্তব্ধতা । 
উভয় পারেই দারুণ সতর্কতা । 

মেই সতর্ক প্রহরের অন্ধকার পথ ভেদ করে আরও বেশী সতর্কতার 
সঙ্গে বৃটিশ শিবির থেকে চলে এলেন ক্যাপটেন মোহন সিং। বৃটিশ 
শিবিরের জনপ্রিয় দক্ষ সেনাপতি । তিনি মনের ক্ষোভ আর চেপে 
রাখতে পারলেন না। 

স্বদ্রেশভূমি ভারতবর্ষের পরাধীনতার জালা তাকে এতদিন দগ্ধ করছিল। 
মেজর ফুজিয়ারা* প্রীতম সিং-এবং অন্যান্য কয়েকজন পদস্থ সামরিক 
অফিসারের সঙ্গে কাপটেন মোহন সিং এর গোপন বৈঠক বসল। 
মোহন সিং প্রথমে জাপানী সেনাদের মনোভাব যাচাই করতে লাগ- 
লেন। এ প্রসঙ্গে মোহন সিং লিখেছেন £ প্রথমে আমি জাপানীদের 
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উদ্বেশ্য এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে তাদের আস্তরিকতা ও মনোভাৰ 
অনুভব করার চেষ্টা করলাম । ভাবলাম, সত্যসত্যই যদি জাপানীরা 
ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য আন্তরিকভাবে সহায়ক হয় তবে আমিও 
দেশের স্বার্থে বুটেনের বিরুদ্ধে লড়াই-এ নামব এবং ভারতবর্ষের 
পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে আরও ব্যাপক সংগ্রামে লিপ্ত হব । এ 
বিষয়ে তাদের সাহায্য হবে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম 
সম্বল । সঙ্গে অবশ্য মোহন সিং সর্ত আরোপ করলেন £ জাপানীদের 
স্থায়ীভাবে ঘোষণা! করতে হবে যে, ভারতবর্ষের উপর কর্তৃত্ 
করার মোহ তাদের নেই । এবং আমরা ভারতীয়েরাই আমাদের 
ঘবদ্ধ করে ব্বদেশতৃমির মুক্তিযুদ্ধে অগ্রসর হব। বৃটিশ বিরোধী 
যুদ্ধে উভয় দেশের স্বার্থেই জাপান আমাদের সক্রিয় সাহায্য করবে। 
গুরুত্বপূর্ণ গোপন এ বৈঠকে বিজ্তুত আলোচনা হল। ক্যাপটেন মোহন 
সিং জাপ কর্তৃপক্ষের সক্রে কথ! বলে নিশ্চিত হলেন। তাদের বৃটিশ 
বিরোধী মনোভাব ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধে আন্তরিকভাবে ভারতীয়দের 
সাহায্যে .করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । মোহন সিং এবার তার শেষ সর্ত 
আরোপ কফরলেন। 
মেজর ফুজিয়ারা সহ অন্যান্য সামরিক অফিসারদের কাছে বৃটিশ 
বিরোধী সংগ্রামে ভারতীয়দের নেতৃত্বের প্রশ্ন তুলে বললেন, আমি 
বা প্রীতম সিং কেউই নন-__এই বিরাট পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য 
আরও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রয়োজন । এবং তা দিতে পারেন আপোষ- 
হীন সংগ্রামী এবং অকুতোভয় নেতা সুভাষচন্দ্র বস্থ-__যিনি জার্মানীতে 
আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে ভারতবর্ষের সবাত্মক মুক্তিসংগ্রামে প্রয়াসী | 
জার্মানীতে ম্ভাষচক্দ্রের উপস্থিতি এবং তৎপরতার খবর ততদিনে 
পূর্ব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। বৃটিশ বাহিনীর অন্তর্গত 
ভারতীয় সেনাদের মধ্যেও নুভাষচন্দ্রের তুলনাহীন জনপ্রিয়তা । 
মোহন সিং তাই জাপ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন রেখে বললেন, 
আপনারা নুভাষচন্দ্রকে জার্মান থেকে পূর্ব এশিয়ার এই রণাঙ্গণে 
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আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করুন । দেখবেন, তার উপস্থিতির সংবাদ 
স্বটিশ বাহিনীর ভারতীর সেনাদের মধ্যে কি যাহ্মস্ত্রের স্থটি করে। 
ভার নামে-মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে হাজার হাজার সেনা । 
এশিয়ার রণাজণে বৃটিশ বাহিনী ভেঙে চৌচির হবে, আর বৃটিশ 
বিরোধী চাপা ক্ষোভ আগ্নেয়গিরির অগ্ন,ৎপাত ঘটাবে । 
থাইল্যাগড-মালয় সীমান্ত সহর অলস্টারে বসে জাপানী মেজর 
ফুজিয়ার| ও তার দলের সঙ্গে ক্যাপটেন মোহন সিং-এর একটানা 
মালোচনা চলল । মেজর ফুজিয়ারা মোহন সিং-এর যাবতীয় বক্তবা 
ও প্রস্তাব শুনলেন। মোটামুটি হগ্চ পরিবেশে তাদের শলাপরামর্শ 
শেষ হল। ফুজিয়ারা আলোচনার শেষে ক্যাপটেন মোহন সিংকে 
ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সদস্য হতে অন্নরোধ জানালেন । মোহন 
সিং তাতে খুব একট! আপত্তি করলেন না, তবে তার আগে তিনি 
জাপানীদের মনোভাব ও আন্তরিকতা আরও খতিয়ে দেখার নামে 
কিছু সময় চাইলেন । 


এ প্রসঙ্গে মোহন সিং নিজেও লিখেছেন £ ফুজিরারা এবং তার 
সহকমীদের অমায়িক ব্যবহার, বিনয়ী মনোভাব, পরাধীন ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা সম্পর্কে আগ্রহ ইত্যাদি দেখে জাপানীদের সম্বন্ধে আমার 
শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। তবে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং তাদের 
আধ! সরকারী প্রতিশ্রিতিতেও পুরোপুরি ভাবে আমি ভাপানীদের 
মতিগতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারলাম না। এছাড়। প্রীতম সিং 
ও তার সহকর্মীদের মনোভাব খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয় হাও অন্লুতব 
করলাম । 

মোহন পিং-এর মনে আরও একট! সন্দেহ এবং সংশয় দেখা দিল । 
ভ্বাপ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে তিনি যদি তার দলবল 
নিয়ে জাপ সেনাদের সঙ্গী হয়ে ভারতবর্ষের মুক্তি যুদ্ধের সামিল হন, 
তার ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যোদ্ধা এবং জাতীয় কংগ্রেসের 
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রেতাদের মধ্যে কী ধরনের প্রতিক্রিয়। স্থথিহতে পারে-__-তাও তিনি 
ভাবতে লাগলেন । একের পর এক চিন্তা এসে তাকে ভাবিয়ে তুলল । 
যত সহজে তিনি বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে স্বদেশের মুক্তি 
যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বেন ভেবেছিলেন, পরবর্তাঁ পরিস্থিতিতে ত] খুব 
একটা সহজসাধ্য ব্যাপার বলে মনে করতে পারলেন না। জাপ 
মেনাদের অধীনে যেসব ভারতীয় যুদ্ধবন্দী ছিল, তাদের হাতে অস্ত 
তুলে দিয়ে বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পরিণতির 
কথাও তিনি ভাবলেন । পরিফার বুঝতে পারলেন, অনুরূপ ক্ষেত্রে 
বৃটিশ বাহিনীর অন্তর্গত ভারতায় সেনাদের বিরুদ্ধেই তাদের যুদ্ধ 
করতে হবে। অর্থাৎ বুটিশ বিরোধী যুদ্ধের নামে একদল ভারতী 
জেনার হাতে বেশ কিছু ভারতীয় সেনার জীবন সংশয় । 

ক্যাপটেন মোহন সিং দক্ষ সেনাপতির মত পূর্বাপর পরিস্থিতি 
পরিণাম বিশ্লেষণ করে দেখতে ফুজিয়ারার কাছে আরও কিছুদিন 
সময় চাইলেন । তাকে জানালেন স্বকিছু ভেবে, চিন্ত। করে তার 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানাবেন । 

মেজর ফুঞ্িয়ারা অবশ্য ক্যাপটেন মোহন সিং-এর কথাবার্তা এবং 
যুক্তিতে খুশীই হলেন। দক্ষ সেনাপতির আন্তরিকতা সম্বন্ধে তিনিও 
বেশ নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর প্রীতম সিংকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সীমান্ত 
সহর অর্লস্টার ত্যাগ করলেন। 

এদিকে ঘখন মোহন সিং ফুজিয়ারা আলোচন! চলছিল, জাপ সেনারা 
তখন থাইল্যাণ্ডের সীমানা পার হয়ে মালয়ের ঘন বনভঙ্গল ভেদ করে 
তা! দখলের জন্য অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলছিল । বৃটিশ সেনা- 
পতিরা জ্বাপানী সেনাদের গতিপথ স্থির করে উঠতে পারছিল না। 
পায়ে হেঁটে, সাইকেলে আর সাজোয়। গাড়ি করে ভারতীয় স্বাধীনতা 
সংঘের কর্মী-নেতারাও জাপ সেনাদের সঙ্গে মালয়ের পথে এগিয়ে 
চলল। 

হ্বাধীনত। সংঘের পক্ষ থেকে বছদিন আগে থেকেই মালয়ে মোতায়েন 
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বৃটিশ সেনাদের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী প্রচার চলছিল । এছাড়া বৃটিশ 
বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের প্রতি ইংরাজ সেনাদের তাচ্ছিল্য, 
বিমাতৃম্থলভ মনোভাব ইত্যাদির ফলে ভারতীয় সেনাদের মধ্যে পু্জীভৃত 
অসন্তোষ জমাট বেঁধেছিল। তাই জাপ সেনাদের ত্রিমুখী আচমকা 
অভিযানে যখন মালয়ের বৃটিশ সেনার! ছিন্নভিন্ন, ভারতীয় সেনাদের 
অধিকাংশই তখন আর সক্রিয়ভাবে তাদের সহযোগিতা করল না। 
বৃটিশ বাহিনীর ইংরাজ সেনাদল থেকে ভারতীয় সেনারা মুলত: 
বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ফল জাপ সেনাদের অভিযান আরও তরান্বিত 
হল। 

এযার মার্শাল ক্রকস পোফাম ছিলেন এ মালয়ের বুটিশ বাহিনীর 
কমানডার-ইন-চীফ। জাপানীদের আক্রমণের তোড়ে দিশাহারা । 
ক্রু হস সাহেব মালয় বিমান বন্দর রক্ষ! করার জন্য দারুণভাবে সক্রিয় 
হলেন। বিমান ও স্থল বাহিনীর অধিকাংশ সেনাই সেখানে 
মোতায়েন করলেন । অপরপক্ষে জাপ বাহিনী জলে স্থলে অন্তরীক্ষে 
আচমকা তীব্র আক্রমণ চালাল । মালয়ে অবস্থানকারী বৃটিশের 
স্থল, নৌ আর বিমান বাহিনীর মধ্যে তেমন কোন সমন্বয় না থাকায় 
কেউ কাউকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। জাপ সেনাবাহিনীর 
নৌবহরও ছিল দারুণ শক্তিশালী, সক্রিয় । জাপ নৌবাহিনী প্রিজ্স 
অব ওয়েলস আর রিপালস নামক বিরাট ছুখানি বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ 
সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দিল। যুদ্ধের গতি তীব্র থেকে তীব্রতর হল । 
জাপ সেনাদের অগ্রগতি অব্যাহত রইল। ব্যান্ককের স্বাধীনতা 
ঘংঘের সদর দপ্তরের নির্দেশে 'মুক্তিযোদ্ধারাও জাপ সেনাদের সঙ্গে 
এগিয়ে চললেন । 

যুদ্ধারভের মাত্র ষোল দিনের মাথায় মালয় প্রায় জাপানীদের 
দখলে চলে এল । বৃটিশ বাহিনীর ইংরাজ্ম সেনারা ভারতীয় সেনাদের 
ফেলে যে যেমন ভাবে পারল পালাতে লাগল। পেনাঙ' দ্বীপসহ 
পেরাক নদীর উত্তর এবং পশ্চিম অঞ্চলে জাপানী অধিকার প্রতিঠিত 
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হল। তারপর ২৩ ডিসেম্বর, রণকৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ 
সহর তাইপিঙেরও পতন ঘটল। মালয় পতনের খবরে বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে যেমন হতাশা আর পরাজয়ের সুর ধ্বনিত্ত 
হলঃ জাপ সেনাবাহিনী আর ভারতীয় ত্বাধীনতা সংঘের কাছে 
এ সমাচার তেমনি আনন্দ আর বিজয় উৎসবের উল্লাস নিয়ে এল। 
পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রবাসী ভারতীয়দের মনে তখন 
দারুণ উৎসাহ আর উদ্দীপনা । 

পরাজিত এবং পশ্চাদপসারণে উদ্যোগী বৃটিশ বাহিনীর শিবিরে 
তখন দারুণ হতাশা! । বৃটিশ বাহিনীর কর্মকর্তারা পাগল! নেকড়ের 
মত তাদের অধীনস্থ ভারতীয় অফিসারদের উপর সন্দিপ্ধ দৃষ্টি রাখে। 
অবিশ্বাস আর হতাশায় অন্ধ সেনাপতিরা ভারতীয় সেনাদের তাচ্ছিল্য 
আর অবহেলার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল। ফলে সাধারণ 
সেনাদের মত অফিসারদের মনেও ক্ষোভ আর বিদ্রোহের আগুন 
দানা বাধে । এতদিন ধরে স্বাধীনতা সজ্বের কমীদের প্রচারিত 
বক্তব্যে বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয়রা যতটা না বিশ্বাসী ছিল, ক্রমে 
তাদের সেই বারণ! পাণ্টাতে শুরু করল । বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয়রা 
বুঝল, তারা ইংরাজদের ঘুণা আর অনুকম্পার পাত্র মাত্র। বৃটিশদের 
সামআজ্যরক্ষার স্বার্থে তাদের ওপর পশুর মত ব্যবহার করা হচ্ছে 
মালয়ের বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের ক্ষোভ যখন ক্রমে 
ধূমায়িত হচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা গেল, বৃটিশ সেনাপতিরা 
তাদের শিবিরগুলি তন্ন তন্ন করে তল্লাসী চালাচ্ছে। দেখছে 
ভারুতীয় সেনাদের কাছে বৃটিশ বিরোধী কোনও প্রচারপত্র ইত্যাদি 
আছে কিনা। শুধু তাই নয়-_-রাতারাতি তাদের কাছ থেকে 
বেতারযন্ত্র ইত্যাদিও কেড়ে নেওয়া হল। কারণ বৃটিশ সেনাপতিরা 
জানত গোপন বেতার কেন্দ্র থেকে ম্থভাষচন্দ্র নিয়মিত যে বেতার 
ভাষণ দিচ্ছিলেন, ভারতীয় সেনারা তা শুনলে বৃটিশ বিরোধী হয়ে 
উঠযে। ফলে তাদের বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহের যেমন বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, 
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তেমনি ভারতবর্ষের মুক্তির দাবীতে তারা হয়তে। সশস্ত্র অভ্যুত্থান 
ঘটাবে। এইসব আশঙ্কা আতঙ্ক নিয়ে যখন মালয়ের কর্তৃপক্ষ 
উদ্দিগ্র, সেই সন্কটময় দিনগুলিতে একদিন গভীর রাত্রে ক্যাপতটন 
মোহন সিং তার কাছে গোপনে রাখা একটি বেতারযস্ত্রের কাছে কান 
পাতলেন। দৃপ্তকণ্ঠে কে যেন ঘোষণা করল, বালিন বেতার- 
কেন্দ্র থেকে বলছি। পরাধীন ভারতবর্ষকে বৃটিশ শাসনের নাগপাশ 
থেকে মুক্ত করার কঠিন শপথ নিয়ে আত্মগোপন করে চলে আসা 
আপোষহীন সংগ্রামী নেতা, মুক্তিদূত ন্থভাষচন্দ্র বনু এখন ভাষণ 
দেবেন। 

ঘোষকের কণম্বর স্তব্ধ হল। তারপর নুভাষচন্দ্রের জলদগন্ভীর 
কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল £ বুটিশের শত মিথ্য! প্রচার সত্বেও বুদ্ধিমান 
ভারতীয়দের বুঝতে বাকী নেই যে, এই বিশ্বব্যাপী মহাসমরে ভারত- 
বর্ষের একমাত্র শত্রু হচ্ছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ । শতাধিক বর্ষব্যাপী এই 
বৃটিশ সাআজ্যবাদ আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে নিজেদের স্বার্থ 
সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করে আসছে । ভারতবর্ষের মুক্তি আমাদের 
একান্ত কাম্য । বিশ্বব্যাপী এই মহাসমরের যুগসন্ধিক্ষণে পরাধীন 
মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । এই যুদ্ধে বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ের অর্থই ভারতবর্ষের মুক্তি । বৃটিশ সাআ্াজ্য- 
বাদ যদি কোনও রকমে বিজয়ী হয়ঃ মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে তবে চিরকাল 
দাসত্বের জ্বালা সইতে হবে। তাই ভারতবর্ষকে আজ বেছে নিতে 
হবে, দাসত্ব অথবা স্বাধীনতা ! এর ভেতর কোনটিকে সে বরণ 
করে নেবে? 

যুটেনের বেতনভোগী প্রচারকরা আমাকে শক্রপক্ষের এজেণ্ট বলে 
চিহিত করেছে । আমার দেশবাসীর কাছে আমার নিজের কোনও 
সাফাই দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বৃটিশ সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
আমি সার! জীবন অবিরাম লড়াই করেছি-আপোষের কথা মনেও 
স্থান দিই নি। আমার সদভিপ্রায়ের এর চেয়ে বড় সাক্ষ্য আর নেই। 
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সার! জীবন আমি মাতৃভূমির সেবা করেছি জীবনের শেষ' নিংশ্বাস 
পর্যস্তও আমি তাই করব। প্রৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন, 
ভারতবর্যষই আমার সর্বন্ব--ভারতবর্ষের মঙ্গলই আমার মঙ্গল । 
নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে যুদ্ধের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করলে আপনারা 
আমার বক্তব্য সমর্থন করে বলবেন- বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের 
দিন আগত। ভারত মহাসাগরের নৌধাটিগুলি ইতিমধ্যে বৃটিশের 
হাতছাড়া! হয়েছে পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে পরাজিত্ত 
বৃটিশ সৈম্যদল বিতাড়িত হতে চলেছে ! 

দেশবাসী ভারতীয়গণ, তোমরা যে যেখানেই থাক না! কেন, 
ভারতবর্ষের মুক্তিমস্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে এই মহাযজ্ঞে ঝাপিয়ে পড়ার লগ্ন 
আগত । বৃটিশ সাআজ্য যেমন ধ্বংসের পথে, ভারতের স্বাধীনতা- 
সূর্যও তেমনি উদয়ের পথে । পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিসূর্য আমাদের 
হাতছানি দিয়ে ডাকছে । ঘুমিয়ে থাকার দিন শেষ হয়ে গেছে। 
আমি আবার এতিহাসিক ১৮৫৭ সালের কথা স্মরণ করিয়ে 
দিতে চাই ।, এ বছর পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু 
হয়েছিল । এবার যে সংগ্রাম আরম্ভ হচ্ছে, তা আমাদের স্বাধীনতা 
লাভের শেষ সংগ্রাম ! 


রেডিও থেমে গেল । মোহন সি-এর শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ খেলে 
গেল । অনির্বচনীয় অনুভূতিতে নুদক্ষ এই সেনানীর সমস্ত দেহমন 
চঞ্চল অধীর হয়ে উঠল । ম্ুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগের রোমাঞ্চকর 
কাহিনীর কথা তিনি আগেই শুনেছিলেন। তিনি জানতেও পেরে- 
ছিলেন, বীর এই নেতা মাতৃভূমি ত্যাগ করে জার্মানী গিয়ে স্বদেশ- 
ভূমির মুক্তির জন্য বিরাট বাহিনী গড়ে তুলতে সক্রিয়। তাই তার 
বেতার ভাষণ মোহন-সিংএর জীবনে নতুন চেতনাবোধ জাগাল। 
বারংবার তার কর্ণকৃহরে ম্বভাষচন্দ্রের কণ্ঠম্বর ধ্বনিত হতে লাগল £ 
এটাই আমাদের স্বাধীনতা লাভের শেষ সংগ্রাম ! 


১২৮ 


৯৯৪১ সালের ২৭ ডিসেম্বর ৷ মালয়ের আকাশে ততদিনে জাপ: আর 
ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ বিজয় পতাকা উড়িয়েছে। দিনের সুর্য 
বিজয় গর্বে আরও উজ্জল, আরও নির্মল। পরিবন্তিত পরিবেশে 
মালয়ের প্রান্ত সীমায় আবার নতুন এক ইতিহাস স্থষ্টি হল। 
তাইপেঙ সহরে এসে উপস্থিত হলেন ছুই নেতা-_জাপানী মেজর 
ফুজিয়ার৷ এবং ভারতীয় বিপ্লবী প্রীতম সিং। 


মালয় যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি বিশ্লেষণে তারা ব্যস্ত। পরবতী 
অধ্যায় এবং রাজনৈতিক তৎপরতার সম্ভাব্যতা নিয়েও তাদের শঙা- 
পরামর্শ চলল। দারুণ কর্মততৎ্পরতার মধ্যে তাদের তিনটি দিন 
কাটল। তারপর ডিসেম্বরের ৩০ তারিখে ক্যাপটেন মোহন সিং 
এসে উপস্থিত। তিনি মেজর ফুজিয়ারা আর বিপ্লবী শ্রীতম সিং-এর 
সঙ্গে দেখা করলেন। এবং তাদের জানালেন যে, জাপানীদের সহ- 
যোগিতায় যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সেনাদের নিয়ে বিরাট এক মুক্তি বাহিনী 
গড়ে তুলতে তিনি আগ্রহী । সঙ্গে অবশ্য মোহন সিং পাঁচটি সর্ত 
তুলে ধরলেন। আরোপিত সর্ত পাঁচটি যথাক্রমে (১) ভারতীয় 
যুক্তি সেনা গড়ে তুলতে জাপানীদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা চাই (২) 
ভারতীয় স্বাধীনত1 সংঘ এবং প্রস্তাবিত সেনাবাহিনীকে স্বাধীনভাবে 
কাজ করতে দিতে হবে। (৩) বৃটিশ বাহিনীর যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে 
যেঘব ভারতীয় সেনা আছেঃ তাদের, তার (ক্যাপটেন মোহন সিং) 
নিয়ন্ত্রণে দিতে হবে। (৪) যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যারা প্রস্তাবিত 
মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিচ্ছ,ক তাদের বন্দী শিবির থেকে মুক্তি 
দিতে হবে এবং যারা অনিচ্ছ,ক তাদেরও তার অধীনে বন্দী শিবিরে 
রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, ৫৫) প্রস্তাবিত মুক্তি বাহিনীকে জাপ 
বাহিনীর সমমর্ধাদ দিতে হবে। 

ক্যাপটেন মোহন সি-এর কর্মদক্ষতা এবং তার আন্তরিকতা সম্পর্কে 
মেজর ফুজিয়ারা আগেই ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই গার 
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দেওয়া সর্ত পাঁচটির উপর তিনি বেশ গুরুত্ব দিলেন। তারপর 
দু'দিন ধরে সর্তগুলির বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে তা মেনে নিতে 
সম্মত হলেন। শেষপর্যস্ত সর্ত অনুযায়ী যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সেনাদের 
দায়িত্ব ক্যাপটেন মোহন সিং-এর হাতে তুলে দিলেন। 


জ্াপ সেনাদল কর্তৃক মালয় অধিকারের পর পূর্ব এশিয়ার 
রাজনৈতিক গতি নতুন পথে মোড় নেয় । যুদ্ধবন্দীদের দায়িত্ব হাতে 
পেয়ে ক্যাপটেন মোহন সিং তাদের কিছু প্রতিনিধি নিয়ে একটি 
কমিটি গঠন করেন। এ কমিটির দায়িত্ব হল, মোহন সিং আরোপিত 
সর্ত অনুযায়ী ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি ও নীতি নিদ্ধীরণ এবং ভারতীয় 
মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা করা। 


মোহন সিং-এর নেতৃত্বে ভারতীয় যুদ্ধবন্দী সেনা প্রতিনিধিদের 
নিয়ে যে কমিটি গঠন করা হল» তারা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত 
নিলেন যে, পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয় এবং যুদ্ধবন্দী সেনাদের 
নেতৃত্ব দানের জন্য শক্তিশালী এক সংগ্রামী নেতার প্রয়োজন । এবং 
সেই নেতৃত্ব দিতে পারেন একমাত্র ম্ুভাষচন্দ্র বন্থু। নুভাষচন্দ্রের 
নেতৃত্ব শুধু পূর্ব এশিয়ার বৃটিশবিরোধী অভিযানকে তরান্বিতই 
করবে না, সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী সকল শ্রেণীর ভারতীয়দের নৈতিক 
বলও বৃদ্ধি করবে। কমিটির সিদ্ধান্তে ক্যাপটেন মোহন সিং 
তৃপ্ত হলেন। তার মনেও ঠিক একই প্রস্তাব উ.কিবুকি দিচ্ছিল । 
তিনিও চাইছিলেন, বালিন থেকে ন্ভাষচন্দ্রকে এনে তার হাতে 
নেতৃত্বভার দেওয়া হোক। 

মোহন গরিং-এর নেতৃত্বে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের |নয়ে গঠিত কমিটি 
সর্বসম্মতিক্রমে যে এতিহাসিক প্রস্তাব নিলেন, ১৯৪২-এর জানুয়ারীর 
গোড়ায় তারা তা জাপ কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানিয়ে দিলেন । 
তাতে বল! হল £ যদি নুভাষচন্দ্রের মত একজন দেশপ্রেমিক নেতার 
নেতৃত্ব পাই, তাতে আমরা ধন্য হব, তার মত শক্তিশালী নেতৃত্বই 


১৩ 


আমাদের প্রয়োজন। তিনি আপোষহীন সংগ্রামী এবং বৈপ্লাবিক 
পরিবর্তনে বিশ্বাসী এক ছুলভ নেতা । তার নেতৃত্বে ষে কোনও 
সংগ্রামের জন্য ভারতবাসী অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে । ম্মভাষ- 
চন্দ্র এমন একজন নেতা, ধার নাম ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের 
মধ্যে বিপ্লবের চেতন! জাগাবে। এবং তার ফলে বৃটিশ বাহিনীর 
ভারতীয় সেনাদের মধ্যেও দেশাত্মবোধ স্গ্টি করবে। নুভাষচন্দ্রের 
নেতৃত্বে পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে ভারতবর্ষের জাতীয় 
কংগ্রেসের অধকাংশই তার সমর্থনে দাড়াবে । অধিকাংশ ভারতীয় 
সেনাই তার নেতৃত্ব আর নির্দেশে শেষ রক্তবিন্দ্র দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 1 
তার নাম আমাদের মধ্যে নতুন জীবন যৌবনের প্রেরণা যোগায় 
সুতরাং সুভাষচন্দ্রের মহান নেতৃত্ইই আমাদের কাম্য । 


জাপ কর্তৃপক্ষ ক্যাপটেন মোহন ফিং-এর মাধ্যমে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় 
সেনাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন । মেজর ফুজিয়ারাও এ-ধরণের একটা 
প্রস্তাব আশ! করেছিলেন । মোহন সিংকে জানালেন, তার সরকার 
চান ভারতের মুক্তির জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করা হোক । 
ক্যাপটেন মোহন সিং নেতিকভাবে এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হলেও 
মেজর ফ.জিয়ারাকে বললেন, “স্বেচ্ছাসেবী মুক্তিবাহিনী' নামকরণের 
মধ্যে কোনরকম ভারতবর্ষের জাতীয় চরিত্রের প্রকাশ নেই। তাই 
প্রস্তাবিত বাহিনীর নাম "আজাদ হিন্দ ফৌজ' রাখাই হবে সঙ্গত। 
ফ,জিয়ারা মোহন সিং-এর ন্পারিশ মেনে নিয়ে তাকে জানালেন, 
পূর্ব-এশিয়ায় নেতৃত্বের জন্য তার সরকারও ন্ুভাষচন্দ্রকে পেতে 
উদগ্রীব । তারাও এ মহান নেতার প্রতীক্ষায় : 

যুদ্ধন্দী ভারতীয় আর তাদের পরবত্তা পরিকল্পনা নিয়ে মোহন সিং 
ও ফ,জিয়ারার সঙ্গে একদিকে যেমন আলোচনা আর পরামর্শ চলছে, 
ছ্রাপ সেনাদের গতিও তেমনি অব্যাহত রয়েছে । সেই গতির তোড়ে 
একের পর এক বৃটিশ সেনা শিবির বিধবস্তঃ পশ্চাদপদসারণে ব্যস্ত । 
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পশ্চাদপদপারণ করতে করতে বৃটিশ বাহিনীর সেনার! ল্লিম নদীর 
তীরে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে গিয়ে জাপ সেনা এবং ভারতীয় 
স্বাধীনতা সংঘের কমীঁদের বিরুদ্ধে জোর লড়াই-এর প্রষ্ততি নিল । 
কিন্ত কোন বাধাই জাপ বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করতে পারল ন! 
জাপ সাজোয়া বাহিনী বৃটিশ সেনাদের ব্যুহ ভেদ করে মালয়ের 
রাজধানী কুযালালামপুর দখল করল । ১১৪২ সালের ১১ জানুয়ারী 
কৃযালালামপুরে ভারতীয়দের সঙ্গে জাপ সেনারাও নিজ নিজ দেশের 
জাতীয় পতাকা তুললেন। বলাবাহুল্য, কুয়ালালামপুরের অভিযানে 
জাপ বাহিনীর পাশাপাশি ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের স্বেচ্ছাবাহিনীও 
জোর কদমে এগিষে যায়। জাপ ষেনার! কুয়ালালামপুরের বিজয 
পতাকা তুলবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করে, পরাজিত এবং যুদ্ধবন্দী 
বৃটিশ বাহিনীর মধ্যে প্রায় তিন হাজার পাঁচশ*র মতে৷ ভারতীয় সেনা 
আছে। মালয় বণাঙ্গণে যার] বৃটিশের হয়ে লঙাই করেছে, তারাও 
জাপ সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী। ঘোষণা অবশ্য একথাও বলা হয 
যে, বৃটিশ বাহিনীব ভারতীয় সেনাদের অনিকাংশকে বিশ্বরাজনীতিব 
সবশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞ বাথা হয়েছিল । বিশেষ কবে 
স্বাধীনত। যুদ্ধের জন্য পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় জাপানীদের 
সহযোগিতায় প্রাবাসী ভারতীয়রা যেভাবে সমরায়োজন কপ 
চলছিলেন, সে খবর তাদের জানতেই দেওয়] হত না। বরং পানা 
প্রকার ভিত্তিহীন অপপ্রচার করে ভারতীয সেনাদের মধ্যে বিভ্রান্তি 
স্থষ্টি করত ইংরাজ সেনাপতিরা । তাই মালয়ের প্রাণকেন্দ্র কুষা- 
লালামপুরে বিজয়-উৎসবের দিনে জাপ কর্তৃপক্ষ যুদ্ধ বন্দী ভারতীয়- 
দের ইংরেজ সেনাদের কাছ থেকে আলাদা করে ফেললেন। তারপর 
প্রাণচঞ্চল এক সামরিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সেনাদের 
দায়িত্বভার তুলে দিলেন ক্যাপটেন মোহন সিং-এর হাতে । 

একের পর এক দেশ থেকে পরাভূত বৃটিশ বাহিনী পিছু হটতেলাগল ৷ 
খাইল্যাণ্ড এবং মাল্গয় সম্পূর্ণভাবে জাপ সেনাদের অধিকারে এল । 
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সেখানকার ভারতীয়দের মনে ভ্রাগল নতুন আশা। পূর্ব এশিয়ার 
প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনাবোধ আরও তীব্র হল। 
জাপানীদের সম্পর্কে বৃটিশ বাহিনী ষেসব বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার 
করেছিল, ক্রমে তা সাধারণ, মানুষের মন থেকে দূর হতে লাগল । 
বাস্তবক্ষেত্রে তারা দেখল, জাপ-কর্তৃপক্ষ বৃটিশ বিরোধী-_এশিয়া- 
বাসীর তারা বন্ধু। তাদের লড়াই মুলত: বৃটিশ সাআজ্যেবাদের 
বিরুদ্ধে । এছাড়া প্রীতম সিং আর মোহন সিং-এর নেতৃত্বে ভারতাঁয় 
স্বাধীনতা সংঘের কাজকর্ম এবং জ্ঞাপ বাহিনীর সঙ্গে সংঘের সদস্যদের 
সখাভাব সাধারণ মানুষের মনেও প্রীতির ভাব জাগাল। পরিবতিত 
এই পরিস্থিতি আর পরিবেশের বিস্তৃত খবরাখবর মেজর ফুজিয়ারা 
এবং মোহন সিং প্রীতম সিংদেরও অজানা ছিল না। তারা তাই 
বুঝলেন, বৃটিশ বিরোধী অভিযান আরও ব্যাপক ও নুদূর প্রসারী 
করার লগ্ন সমাগত । 

্জাপ কর্তৃপক্ষ আর ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের নেতাদের মধ্যে আবার 
শলাপরামর্শ আর আলাপ-আলোচনা শুরু হল। মালয়ের কুয়া- 
লালামপুরে জাপানের প্রতিনিধি মেজর ফুজিয়ারা এবং অন্যান্য 
সামরিক অফিপারদের সঙ্গে কাপটেন মোহন পিং ও প্রীতম সিং এক 
গোপন ঠৈঠকে বসলেন । পরবতাঁ রণকৌশলও স্থির করা হল। 
থাইল্যাণ্ড মালয় অভিযান সফল। সম্পূর্ণ অঞ্চল এখন তাদের 
দখলে । বার্মা এবং সিঙ্গাপুরে গিয়ে পরাজিত ইংরাজ বাহিনী পাবার 
নতুন করে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতি-আঘাতের সুযোগ খুজছে। সেই 
মুযোগ পাওয়ার আগেই যাতে বৃটিশ বাহিনীর ওপর তীব্র আক্রমণ 
চালানো যায়--সে বিষয় বিস্তারিত আলোচনা হল। সামরিক 
বিষয়ের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে নুমাত্রা” বার্মা ও সিঙ্গাপুরের বৃটিশ 
বাহিনীর ওপর চুড়ান্ত ব্যাপক আক্রমণ চালানোর ব্যাপ্রারে প্রায় 
সকলেই একমত হলেন। কিন্তু ক্যাপটেন মোহন সিং তাতে একটু 
আপত্তি করলেন। বললেন, রণকৌশলের খাতিরে প্রথম পর্যায়ে 
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বার্মা এবং সিঙ্গাপুরের অভিযানই যথেষ্উ__নুমাত্রা আক্রমণের গুরুত্ব 
আপাততঃ খুবই নগণ্য । 

বুটিশ বাহিনীর প্রবীন এবং দক্ষ সেনানায়করূপে ক্যাপটেন মোহন 
সিং দীর্ঘদিন পূর্ব এশিয়ার এ অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব সম্পকে 
ওয়াকিবহাল ছিলেন। তার বাস্তব অভিজ্ঞতাও ছিল অনেক বেশী । 
তাই ফুজিয়ারা সহ অন্যান্ত সব জাপ বাহিনীর কর্মকর্তারা তার 
সুপারিশ মেনে নিলেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলঃ জাপ বাহিনী 
বার্ম। এবং পিঙ্গাপুরের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য তৈরী থাকবে । 
সঙ্গে থাকবে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের স্বেচ্ছাসেবী এবং সদ্য যুদ্ধবন্দী 
বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের একাংশ, যারা বৃটিশের বিরুদ্ধে 
লড়াই করে ভারতভূমির স্বাধীনতা অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । 

ক্যাপটেন মোহন সিং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুধারে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় 
সেনাদের বাছাই-এর কাজ শুর করলেন। তিনি তাদের ছুই ভাগে 
ভাগ করলেন । ঘে দলটি বার্মার পথে যুদ্ধমভিযানে পাঠাবেন স্থির 
করলেন, তার নেতৃত্ব তুলে দিলেন মেজর রামসরাপ সিং-এর 
হাতে। 

আর অন্য যে দলটিকে দিঙ্গাপুর অভিযানের জন্য তৈরী করা হল তার 
দায়িত্বভার তুলে দিলেন ক্যাপটেন আল্লাহ দিত্তার উপর । রামসরূপ 
সিং এবং আল্লাহ দিত্ব! উভয়েই প্রথমে বৃটিশ বাহিনীর অধীনে 
ছিলেন। তাদের রণনৈপুণ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব বৃটিশ বাহিনীর পক্ষে 
দারুণ সহায়ক ছিল । কিন্তু ভারতীয় এই ছুই সেনানীর মনে ষে 
বৃটিশ বিরোধী চাপা ক্ষোভ, আর স্বদেশ ভূমির মুক্তির গভীর 
আগ্রহ নুদীর্ঘকাল জমাট বেঁধে ছিল, পুর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটল । 

তারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন বৃটিশ বিরোধী সন্তাব্য ভারত 
অভিযানের সামিল হতে । ক্যাপটেন মোহন সিংও তাদের উপযুক্ত 
মর্যাদা ও সুযোগ দিতে এগিয়ে গেলেন ! পুর্ব এশিয়ার রণাঙ্গণে 
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'অভাবনীয় ভাবে এই যে পালা বদলের পালা শুরু, তার মূল হ্ুত্রপাত 
১৯৪১ সালের শেষাশেষি । 

৯১৪২ সালের জানুয়ারী । ব্‌টিশ বাহিনীর যেসব ভারতীয় সেনা 
মালয়ের গভীর বন-জঙ্গলে জীবনপণ লড়াই করেছিল, তাদের মধ্যে 
দারুণ হতাশ! দেখা দিল। তারা বুঝতে পারল বৃটিশ সেনাপতিরা 
তাদের মৃত্যু অথব! অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে ঠেলে দিয়ে নিজেদের 
পিঠ বাচাতে ব্যস্ত । মালয় বিপর্ষের মুখে তারা ষখন তীব্র লড়াই 
করছিল তখন বৃটিশ সেনা আর সেনাপতিরা তাদের মালয়ের রণাজণে 
ফেলে রেখে শিঙ্গাপুরের নিরাপ? আশ্রয়ে আস্তানা নিয়েছিল । তাই 
মালয় পতনের পর বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের মধ্যে যারা 
ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ অথবা জাপ সেনাদের দলে যোগ দেয়? তারা 
বাদে বিরাট যে বাহিনী সিঙ্গাপুরে গিয়ে ইংরাজ শিবিরে পৌছোয় 
তাদের কাছে বৃটিশের ন্যার্থছলনার রাপ নগ্রভাবে প্রকাশ হতে 
লাগল। 

১১৪২ সালের ৩১ জানুয়ারী । মালয় থেকে পালিয়ে সিঙ্গাপুরে 
আশ্রয় নেওয়! সেনার! জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় আতঙ্কিত। 
এদিন তারা রণকৌশল হিসাবে মূল ভূখণ্ড থেকে সিঙ্গাপুরকে বিচ্ছিন্ন 
করার জন্য 'জোহর কজ-ওয়ে' ভেঙে ফেলল । জাপ সেনা আর 
ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের শ্বেচ্ছাসেবীরা যাতে সহজে সিঙ্গাপুর 
আক্রমণ করতে না পারে তার জন্তই এই ব্যবস্থা নেওয়] হল। সঙ্গে 
সঙ্গে সেনাবাহিনীর ভারতীয় জওয়ানদের দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধের জন্য 
তৈরী থাকতে বলা হল। 

বৃটিশ-কর্তৃপক্ষের নয়৷ হুকুমে ভারতীয় সেনাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ 
দেখা দিল। মালয়ের যুদ্ধে লড়াই করে তারা আগেই ক্লান্ত, অবসন্ন । 
তার উপর আবার আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, মালয় যুদ্ধের 
পর তাদের যথেষ্ট বিশ্রাম দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। 

কিত্ত নতুনভাবে যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশে তারা হতাশ হল। ফলে তাদের 
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মনে এবার নানা প্রশ্ন উকি দিতে লাগল। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ গ্রাতি 
বাপারে তাদের ফাঁকি দিচ্ছেন এবং ভারতীয় যোদ্ধাদের প্রতি 
ছুব্যবহার তাচ্ছিল্যও ক্রমেই বাডছে। তাই তারা নতুন নির্দেশ 
পেলেও তেমনভাবে আর উৎসাহবোধ করল না। 

রেঙ্গ,নের বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের মধ্যে যখন ক্ষোভের 
আগুগ জ্বলছে, সেই চরম মুহুর্তে ইতিহাসের গতিপথ আবার অন্য 
পথে মোড় নিল। ফেব্রুয়ারী ১ তারিখে জাপ কর্তৃপক্ষ সিঙ্গাপুর 
দখলের জন্য সেনাবাহিনীকে গোপন নির্দেশ দিলে, সঙ্গে সঙ্গে বিরাট 
জাপ বাহিনী জল স্থল এবং নৌ পথে সিঙ্গাপুর অভিযান শুরু করল। 
বৃটিশ বাহিনীও জাপ সেনাদলকে প্রতিহত করতে যধাসাধ্য চেষ্টা 
করল । কিন্তু ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের গোপন প্রচার এবং প্রকাশ্য 
সহযোগিতায় বৃটিশ বাহিনীর ক্ষুব্ধ ভারতীয় সেনার! তখন মূলত: 
নিস্কি় হয়ে পড়ল। জাপ বাহিনীর ত্রিমুখী অভিযানের কাছে 
ইংরাজ সেনারা ছত্রভঙ্গ ৷ ফেব্রুয়ারীর ৪ তারিখে জোহোর বহতু 
“জোহোর বহড়।' দখল করে জাপসেনারা প্রথম ধাপে জয়লাত 
করল। তারপর সমুদ্র উপকূলবত্তা বৃটিশ বাহিনীকে পল, করে 
দিয়ে ৮ তারিখে জাপ বাহিনী সিঙ্গাপুরের মূল ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ল । 
আগে থেকেই বৃটিশ বাহিনী সিঙ্গাপুরের সামরিক শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি 
করে রেখেছিল। তাই জাপ বাহিনীর সিঙ্গাপুর প্রবেশের মুখে 
তারা তীব্রভাবে পালটা আক্রমণ চালাল । 

বৃটিশ মেনা আর জাপ বাহিনীর মধ্যে সাতদিনব্যাপী প্রচণ্ড লড়াই 
চলল। সিঙ্গাপুরের আকাশ বাতাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব মত্ততার 
কেঁপে উঠল । পূর্ব রণাজণের অন্যান্য এলাকা থেকে কাতারে কাতারে 
জাপ সেনা এসে জিঙ্গাপুরের চারদিক ধিরে ফেলল । তার সঙ্গে 
ভারতীয় ব্বাধীনতা সংঘের স্বেচ্ছাসেবী বাহিশীও তংপর। ইস্তাহার, 
প্রচারপত্র, মাইক্রোফোন আর গোয়েন্দা চক্রের মাধামে সিঙ্গাপুরের 
যুদ্ধরত বৃটিশ বাহিনীর তারত'য়দের উদ্দেশ্যে তারা বৃটিশ-বিরোধী 
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প্রচার জোরদার করল। তাদের প্রচারের মূল কথা ছিল : বৃটিশ 
বিরোধী যুদ্ধে ষেন ভারতীয় সব সেনা জাপ বাহিনীর পক্ষে কাজ 
করে। জাপানের সহায়তায় ভারতীয় বিপ্লবীরা পরাধীন মাতৃভূমির 
মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ । মুক্তিযুদ্ধের এই স্মুচনায় চাঁই দলমত নিবিশেষে 
সকল ভারত সন্তানের আন্তরিক সহায়তা ! 

একদিকে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের লড়াই, অপর দিকে প্রচার-_ুদ্ধ-__ 
এই ছুয়ের মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় বৃটিশ সেনাপতিরা বিচলিত ও বিভ্রান্ত 
হল। ক্রম সেনা শিবিরে ভারতীয়দের চাপা ক্ষোভও প্রকাশ পেতে 
লাগল। তারা বুঝল, পরাধান ভারতবধর মুক্তি সংগ্রামের জন্য 
তাদেরও কিছু পবিত্র দায়িত্ব আচছে। 

এদিকে প্রায় নিয়মিত ভাবেই ভারতীয় সেনারা গোপনে বালিন আর 
টোকিওর বেতার থেকে প্রচারিত সংবাদ সমীক্ষা শুনতেন। 
স্মভাষন্দ্রের ভারতবম ত্যাগ; জার্মান জাপানে তার কর্মতৎ্পরতা, 
বিপবী বাসবিহারী বসুর সঙ্গে জাপ সরকা,রর ঘনিষ্ঠতা ও চুক্তি 
এবং পূর্ব এশিয়ায় ক্যাপ্টেন মোহন সিং ও ভারতীয় স্বাধীনতা 
১ংঘের অগ্রগতির নানা খবর তাদের বেশ উৎসাহিত করত। বৃটিশ 
প্রগারযন্ত্র এতদিন যেভ।বে একপেশে মিথা| সংবাদ শুনিয়ে তাদের 
অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছিল, এবার তারা তা বুঝতে শিখল। 
ক্রমে সিঙ্গাপুরের বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনারা নিক্ফিয় হতে 
লাগল । একাদকে জাপ বাহিনীর অগ্রগতি, আর একদিকে নিজেদের 
সেনা শিবিরের বাস্তব অবস্থা বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে দারুণভাবে বিভান্ত 
কদল। সিঙ্গাপুর রণাঙ্গণের প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার ভারতীয় সেনার 
অ.ঘাষিত অন্হযাগিতায় বৃটিশ সমরনায়কদের নৈতিক বল একেবাবে 
ভেঙে গেল। 

অবশাষে অনন্যাপায় বৃটিশ সেন।পতিরা ১৯৪২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী 
আভহুসমর্পণ করতে বাধা হলেন। ফলে সিঙ্গাপুর হল বৃটিশ সাম্রাজ্য- 
বাদের হাতছাড়া । 
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ঝান্ন যোদ্ধ। জাপ বাহিনী আর এক মুহূর্ত দেরী করল না। পরাভূত, 
বৃটিশ সেনাদের এক হিসাব কষতে বসল তারা। বৃটিশ সেন৷ 
বাহিনীর যে পূর্ণ তালিকা তৈরী হল, তাতে দেখা গেল, ভারতীয় 
সেনার সংখ্যাই সর্বাধিক অর্থাৎ পয়তাল্লিশ হাজার । বাকী আঠাশ 
হাজারের মধ্যে পনের হাজার বৃটিশ সেনা আর তের হাজার 
অস্ট্রেলিয়ান। জাপ কর্তৃপক্ষ বুঝলেন, বুটিশ সেনাবাহিনীর মূলশক্তি 
ভারতীয়রা । তাদের বিচ্ছিন্ন বা নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে পারলে বৃটিশ 
বাহিনী পঙ্থু হয়ে পড়তে বাধ্য । সেদিকে লক্ষ্য রেখে তারা নতুন 
রণকৌশল নিল। 

সিঙ্গাপুরের পতন হয় ১৫ ফেব্রুয়ারী । আর তারপরই জাপ কর্তৃপক্ষ 
ক্যাপটেন মোহন সিং ও ভারতীয় স্বাধীন'তা সংঘর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে 
এক গোপন বৈঠকে বসেন। উদ্দেশ্য, সিঙ্গাপুর দখলের পরবতী 
কার্ধক্রম স্থির করা । 

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হল "অনতিবিলম্বে জাপ বাহিনীর পক্ষে মেজর 
ফুজিয়ারা বন্দী বুটিশ বাহিনীর দায়-দাফ্ত্ব পরাজিত বৃটিশ সেনা- 
পতিদের কাছ থেকে বুঝে নোবন। তারপর যথাসময়ে সেই 
বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় যুদ্ধব্নীদের তুলে দেওয়া হবে ক্যাপটেন 
মোহন দিংএর হাতে । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরবতীকালে স্বাধীন ভারতের রাজাসভায় এক 
প্রতিবেদনে ক্যাপটেন মোহন পিং বলেছিলেন, সিঙ্গাপুরের পতনের 
আগে জাপ কর্তৃপক্ষ তার হাতে প্রায় দশ হাজার ভারতীয় যুদ্ধবন্দীকে 
তুলে দেন। সিঙ্গাপুর দখলের পর জাপানীবা আরও পয়তাল্লিশ 
হাজার ভারতীয় যুদ্ধবন্দীর দাযিত্বভার তার হাতে ভুলে দেন। 
স্ঙ্াপুরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে জাপ কর্তৃপক্ষ ও ভারতীয় স্বাধীনতা 
সংঘের কর্মতৎপরতা দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। এ রাত্রেই 
(১৫-১৬ ফেব্রুয়ারী মধ্যরাত্রে) সিঙ্গাপুরে এক গোপন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক 
বসল! তারপর মধ্যরাত্রে ঘেযণা করা হল £ একদিন পর অর্থাৎ 
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১৭ তারিখের ভোরে সিঙ্গাপুরের ফারার পার্কে ধৃত বৃটিশ-বাহিনীর 
সকল ভারতীয় সেনাদের জমায়েত হতে হবে) আর এ বহিনীর 
অভারতীয় অর্থাৎ বৃটিশ ও অস্টেলিয়ান যুদ্ধবন্দী সেনাদের উপস্থিত 
থাকতে হবে ঘাঁটিতে । 

যুদ্ধন্দীদের মধ্যে ভারতীয় ও অভারতীয় সেনাদের এই ভাগাভাগি 
প্রশ্নে বন্দী শিবিরে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সাধারণ সেনাদের 
চেয়েও অফিসারদের মধ্যে নানা সংশর ও আশঙ্কার ভাব জাগে। 
কেননা, এতদিন তার। বৃটিশ প্রচারের মাধ্যমে শুনে আসছিলেন যে 
জাপানী সেনার! দারুণ প্রতিহিংসাপরায়ণ, তাদের আচরণও অত্যন্ত, 
নিঠুর । তাই মনে মনে তাদের নানা আতঙ্ক ও আশঙ্কা জাগা খুবই 
ব্বাভাবিক ছিল। মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান সিঙ্গাপুব 
পতনের পর বৃটিশ বাহিনীর অন্যতম সেনাপতিরূপে জাপ সেনাদের 
হাতে বন্দী হন এবং এ বন্দী শিবিরেই ছিলেন। পরবর্তীকালে 
এই শাহমওয়াজ খানই হয়েছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন 
'হ্যতম সমর নায়ক এবং নেতাজী সুভ।ষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী । 
ফারার পাকে জমাঘেতের ধোষণা শুনে শাহনওয়াজ্ খানেরও নানা 
সন্দেহ জেগেছিল। এপ্রপঙ্ষে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি 
লিখেছেন 2. আমরা সবাই (বিশেষ করে অফিসানরা) এই হুকুম 
শুনে একেবারে জ্তভ্তিহ হয়ে গেলাম। কারণ" যুদ্ব-আইন ভআনুসারে 
বৃটিশ ও ভারতীয় সেনাদের মধ্যে কোনও তারতমা না রেখে সকলকেই 
একসঙ্গে রাখার কথা! জাপানীদের নিষ্টুর আচরণের কথা আমরা 
'সাগেই শুনেছিলাম । এবার মনে হল, জাপানীদের হাতে 
নির্যাতন ভোগ করতে ওরা (বুটিশরা) “ফলে রেখে মরে পড়ছেন । 
পরদিন ভোরে মাচ করে আমরা ফারার পার্কের দিকে রওনা হব, 
এমন সময় মেজর ম্যাকডাম অ|রও কয়েকজন বৃটিশ অফিসারকে সঙ্গে 
নিয়ে আমাদের বিদায় জানাতে এলেন । আমার সঙ্গে করমর্দন করে 
[তিনি গভীর মুখে শুধু বগলেন£ এই-ই বোধহয় আমাদের ভিন্ন 
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পথে যাত্রা শুরু । তখনও পর্যন্ত অবশ্য তার এ কথার সঠিক অর্থ 
আমি বুঝতে পারিনি । কারণ, জাপানীদের মনোভাব তখনও পর্যস্ত 
আমরা কিছুই জানি না। মনে হয়, ম্যাকডাম জাহেব সবকিছু 
জেনেশুনেই এ কথাগুলি বলেছিলেন । 

তখন পর্যন্ত আমাদের অনেকেই মাল:য় ক্যাপটেন মোহন সিং-এর 
গোপন কার্ধকলাপ এবং আজাদ হিন্দ ফৌঙ্জ গড়ার অভিপ্রায়ের কথা 
বিস্তৃচভ'বে কিছুই জানতেন না। পদস্থ বৃটিশ অফিস'ররা সবকিছু 
জেনেশুনেও তা একান্তভাবে গোপন রেখেছিলেন । ম্ুুতরাং জাপ 
কর্তৃণ-ক্ষর নির্দেশ আমরা যখন ফ!রার পার্কে গিংয় উপস্থিত 
তখনও পধন্ত আমরা আমাদের ভাগ্য সম্বন্ধে অনিশ্চিত ছিলান । 
বন্দীশিবিরে দ্বিধা স্কাচ আশঙ্কা আতঙ্ক যতই থাক না কেন, জাপ 
কর্তৃপক্ষের নির্দেশ লঙ্ঘন করার মত ছুঃসাহস বন্দী সেনাদের ছিল না। 
ত।ই পূর্ব ঘে'ষণা অনুযায়ী যুদ্ধবন্দী:দর মধ্যে শিদিষ্ট দিংন সাজ-গাজ 
রব উঠল। একে অপরের দিকে তাকায়_সকলের চৌখেই বোবা 
চাহনি । মনের কথা কেউ প্রকাশ করে না। 


১৯3২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী । সকা'লর সূর্য দেখতে দেখতে মাথার 
উপরে গিয়ে দাঢ়াল। তারপর আরও কিছুক্ষণ কাটল। গিঙ্গাপুরের 
রঃভ্পথ ধরে অবনত মস্তুকে এগিয়ে চলল যুদ্ধবন্দী পিরন্ত্র সেনা- 
বাহিনী । সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য | ধ্বংসোনুখ সাত্রাজ্যবাদের প্রতীক! 
সকাল গড়িয়ে ছুপুর হল। তখন বেলা প্রায় ছুটো। দেখতে দেখতে 
ফ'রার পার্ক পরাজিত সেনাদের ভীড়ে ভরে গেল। বিরাট পার্কের 
কোথাও তিল ধারণের 5ঠই নেই। নিরস্ত্র সেনার! সারিবদ্ধভাবে 
দাড়িয়ে নতুন নির্দেশের অপেক্ষায় । 

নেনা সমাবেশে সামনের দিকে একটি ছোট্ট সামিরানা । তার নীচে 
খানকয়েক চেয়ার । টেবিলের উপর একটি মাইক্রোফোন বসানো। 
জাপ কর্তৃক্ষের তরফ থেকে মেজর ফুজিয়ারা ক্যাপটেন মোহন সিংকে 


৯৪০ 


নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন 
কর্নেল হাণ্ট__-মালয়ের বৃটিশ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের অন্যতম 
কর্তাব্যক্তি । মিঃ হাণ্ট, মেজর ফুজিয়ারা ও ক্যাপটেন মোহন সিংকে 
স্বাগত স্যালুট জানালেন। জাপানী এবং ভারতীয় ছুই সামরিক 
নেতাও প্রত্যাভিনন্দন জানালেন । তারপর প্রথাগত ভ'বে কনেল 
হাণ্ট নাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে দাড়ালেন । গম্ভীর ভাবে কী যেন 
একটু ভাবলেন। চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বৃটিশ 
বাহিশীর সমর নায়ক কর্নেল হান্ট মাইক্রোফোনের আরও নিকটস্থ 
হলেন। তারপর তার বাহিনীর পরাজিত বন্দী সেনাদের উদ্দেশ্যে 
বললেন £ আমর এখন পকলেই যুদ্ধবন্দী ! বৃটিশ গভনমেণ্টের হাত 
থকে আমি ম্মাপনাদের সকলকে আজ জাপ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে 
দিচ্ছি। আপনারা এতদিন যেমন আমাদের হুকুম_নির্দেশ মেনে 
টলতে, এখন “থকে অনুরূপ ভাবে তাদের হুকুম মেনে চলবেন । 
আপনাদের কাছে এটাই আনার শেস নির্দশ | 

পঁয়তাল্লিশ হাজার ভারতীয় পেনা_যারা এতদিন ছিলেন বুটিশ 
বাহিনীর অন্তভূরক্ত-তারা বর্শেল হান্টের নতুন নিচ্দেশ পোয়ে 
আযটেনশান হযে দাড়াজেন, তারপর তাদের £চাখের স।মনেই ফাইল- 
বন্দী একগাদা টাইপ করা কাগজ করেল হান্ট মেজর ফুজিয়ারার হাতে 
তুলে দিয়ে স্যালুট জানালেন: এ কাগজগুলিতে পঁয়তাল্লিশ হাজার 
ভারতীম যুদ্ধবন্দীর নাম, ক্রমিক সংখ্যা ও পদমর্যাদাসহ বিস্তৃত বিবরণ 
উল্লেখ ছিল । 

গুচ্ছ-কাগজ হাতে নিয়ে মেজর ফুজিয়ারা স্বয়ং এবার মাইক্রোফোনের 
সামনে এপে গম্ভীর কঠে ঘোষণা! করলেন £ জাপ সরকারের পক্ষ 
থেকে আমি আপনাদের সকলকে আমাদের নিয়ন্ত্রণধাঁনে গ্রহণ 
করছি। 

মেজর ফুজিয়ারার সংক্ষিপ্ত এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক 
বাহিনীর ব্যাণ্ড বেজে উঠল । ফুজিয়ারা একটু থামলেন। দণ্ডায়মান 
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'সেনাবাহিনী উৎকণ্ঠিতভাবে মেজর ফ.জিয়ারার দিকে তাকিয়ে । 
আরও কী যেন তিনি বলতে চান। 

ব্যাণ্ডের বাজনা থামল । মাইক্রোফোনটা আরও কাছে টেনে নিয়ে 
মেজর আবার সরব হলেন। বিরাট বাহিনীর উদ্দেশ্যে বললেন , 
জাপান সরকারের পক্ষে একটু আগেই আমি আপনাদের নিয়ন্ত্রণ 
দায়িত্ব গ্রহণ করেছি । আপনার] এতদিন বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। আপনারা সকলেই ভারতীয়। ভারতবর্ষ আপনাদের 
জন্মভূমি । এবার আমি আপনাদের দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণভার তুলে 
দিচ্ছি দক্ষ সর্বাধিনায়ক ক্যাপটেন মোহন সিং-এর হাতে । তিনি 
নিজেও ভারতমাতার এক নি্ভাঁক সন্তান। এখন থেকে তিনিই 
আপনাদের নেতা, আপনাদের নিয়ন্ত্রা । তার নির্দেশ আপনারা মেনে 
টলবেন-_-এই কামনা । 

আবার সামরিকবাদ্য বিউগ্যল বেজে উঠল। চারিদিকে হর্ষধবনি । 
যুদ্ধবন্দী হস্তান্তরের আনচান সরকারী কাজ শেষ! মেজর 
ফ,জিয়'লা এবার ধেনা বাহিনার উদ্দেশ্যে কিছু রাজনৈতিক বক্তব্য 
রাখতে গিয়ে বললেন £ 

এশিয়ার মানুষ দীর্ঘকাল ধরে বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদতলে দলিত । 
তাদের মুক্তির উদ্দেশ্যেই জাপানের এই সমরাভিযান। জাপান 
এশির়।বাসীর মুক্তিদাতা বন্ধু 

জাপান পূর্ব এশিয়াকে নতুন ভাবে গড়ে ভুলতে আগ্রহী । জাপান 
চায়, পূর্ব এশিয়ার সকল দেশই সমভাবে উন্নত ও সমৃদ্ধ হোক-_সাম্য 
ও স্বাধীনতা সকলের মূল লক্ষ্য | 

ভারতবর্ষের ম্বাধীনতা হরণ করে বৃটিশ আতম্রাজ্যবাদ যে শাসন 
শোষণের জাল বিস্তার করে রেখেছে, তা ছিন্নভিন্ন করে মহান 
ভারতবর্ষকে মুক্ত করতেই হবে। 

সেই মহান কাজে ভারতীয়দেরই ব্রতী হতে হবে। তাদের এই অভীষ্ট 
লাভে জাপান সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতায় প্রস্তুত । সুতরাং 
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ভারতীয় হিপাবে আপনারা মাতুভূমির মুক্তিযুদ্ধের জগ্য শেষ রক্তবিন্দু 
দেবেন__এটাই জাপান দেখতে চায় । 

পরাজিত বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভারতীয় সেনাদের আনুষ্ঠানিক 
দায়িত নিতে গিয়ে জাপানী মেজর ফুজিয়ারা যে এঁতিহাসিক ভাষণ 
দেন” অধিকাংশ সেনাই তার সারমর্ম বুঝতে পারল না। কারণ 
ফুজিয়ারা তার বক্তব্য রেখেছিলেন জাপানী ভাষায় এবং ত1 ছিল 
ভারতীয় সেনাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা । একজন জাপানী অফিসার 
ফুজিয়ারার বক্তবা ইংরাজিতে অনুবাদ করে শোনালেন । পরে ইংবাজি 
থেকে সহজ সাবলীল ভাবে হিন্দিতে মেজর ফুজিয়ারার বক্তৃতা 
সাধারণ সেনাদের কাছে তুলে ধরলেন কর্নেল এন, এস গিল। কর্নেল 
গিলও ছিলেন বৃটিশ বাহিনীর জঙ্গে যুক্ত ৷ মালয় সিঙ্গাপুর রণাঙ্গণে 
তিনিও জাপ বাহিনীর হাতে ধৃত হন। পরে অবশ্য কর্নেল গিল 
আজাদ হিন্দ ফৌজের এক অন্যতম সমরনায়করূপে নিজেকে প্রতিচিত 
করেন। 

ফুঁজিয়ারার বক্তব্য শুনে অভিজ্ঞ সেনাদের মানমিকতার পরিবর্তন 
হল। জাপ-সেনা বা কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে এতোদিন তাদের যে ভুল 
বুঝানো হয়েছিল, এবার তারা তা বুঝতে পারল । এবং ফুজিয়ারার 
নির্দেশ ও অনুরোধে তারা মাতৃভূমির মৃক্তিযুদ্ধর সামিল হতে 
আরও বেশী উৎসাহ পেল। 

মেজর ফুজিয়ারার বক্তৃতা শেষে উঠে দাড়ালেন ক্যাপটেন মোহন 
মিং। একটু আগেই মেজর ফুজিয়ারা ঘোষণা করেছেন, ধৃত সব 
সেনাদের দায়িত্ব ও নেতৃত্বভার তিনি তুলে দিয়েছেন ক্যাপটেন মোহন 
সিং-এর হাতে । তাই মোহন সিং উঠে দাড়াতে আবার সামরিক 
বায বেজে উঠল। তিনি প্রতীক্ষারত সেনা বাহিনীর আভবাদন 
নিলেন। তারপর মাইক্রোফোনের সামনে এগিয়ে গিয়ে সরল 
হিন্দিতে সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে বললেন £ বৃটিশ উৎপীড়নের দিন 
ফুরিয়ে এসেছে ! এবার তাদের ঘৃণ্য শাসন ও শোষণের অবসানের 
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পালা । জাপানী বাহিনী আর ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সহযোগিতায় 
বৃটিশ বাহিনী সিঙ্গাপুর আর মালয় থেকে বিতাড়িত । বিদেশী বৃটিশ 
শাসকরা পশ্চাদপসরণ করে এখন ব্রহ্গদেশে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে । 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লগ্ন আসন্ন। যেসব দানব এতদিন ধরে 
ভারতীয়দের হৃদয়-শোণিত শোষণ করেছে, আমাদের পবিত্র কর্ঠব্য 
সেইসব নরপিশাচদের ভারতবর্ষের পবিভ্রভৃমি থেকে বিতাড়িত 
করা । আমাদের বহু বাঞ্ছিত সেই স্বপ্ন সফল করতে জাপানীরা 
সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দিযেছেন। এখন আমাদেরও 
কঠিন দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব হল চল্লিশ কোটি দেশবাসীর 
মুক্তির জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । পরাধীন 
ভারত মাতার শৃঙ্খল মুক্তির যে সুবর্ণ স্বযোগ আমাদের হাতের মুঠোয়, 
তা আর আমর] হেলায় হারাতে পারি না। স্বদেশ মাতৃকার বন্ধন 
মুক্তির পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে দক্ষিণ দক্ষিণ পূর্ব 'এশিয়ার অসামরিক 
ভারতীয়রা এবং বৃটিশ বাহিনী ছেড়ে আসা ভারতীয় সেনাদের নিয়ে 
এক বিরাট ব্যাপক ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গড়ে তুলল। এই 
বাহিনী এগিয়ে যাবে মাতৃভূমি ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধ। সেই 
আদর্শ আর নতুন রণকৌশল গ্রহণ করে এগিয়ে যাব স্বদেশ ভূমির 
উদ্দেশ্যে । 

মোহন সিং-এর বক্তৃতা শেষে ফারার পাকে সেনাদের মধ্যে নতুন 
উদ্দীপনা! আর উৎসাহ দেখা দিল। ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনিতে 
চারদিক মুখর হল । বৃটিশদের প্রতি ভারতীয় সেনাদের যে কী গভীর 
ঘবণা ছিল, স্বতঃস্ফ,তত হাততালি আর হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ 
পেল। সাধারণ সেনাদের মধ্যে মোহন সিংএর বন্তৃতা বিপুল সারা 
জাগালেও অফিসার মহলে বোধহয় ততট! বিশ্বাস বা প্রেরণার জোয়ার 
জাগাতে পারল না। সেদিনের পরিস্থিতি এবং পরিবেশ সম্পর্কে 
অন্যতম সেনাপতি শাহনওয়াজ খানের অভিজ্ঞতার কথা প্রসঙ্গত, 
উল্লেখ্য । 
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তিনি লিখেছেনঃ বিশেষ করে অফিসার শ্রেণীর লোকেরা 
ক্যাপটেন মোহন সিং-এর কথায় একেবারে সায় দিতে পারলেন না 
এই বক্তৃতা শুনে আমরা একেবারে হতভস্ত হয়ে গিয়েছিলাম । 
গবাদি পশুদের যেমন হস্তান্তরিত কর] হয়ঃ তেমনি করে বৃটিশাদের 
হাত থেকে জাপানীদের হাতে এবং জাপানীদের হাত থেকে ক্যাপ্টেন 
মোহন সিং-এর হাতে এসে আমরা কয়েকজন অফিসার নিজেদের 
বড অসহায় মনে করতে লাগলাম । 

বৃটিশরাজ ও বাহিনীর প্রতি অনুগত মেজর শাহনওয়াজ খান তখনও 
পর্ধস্ত নতুন পরিবেশ আর করতাব্যক্তিদের মনোভাবের সঙ্গে নিজেকে 
খাপ খাইনে নিতে পারেন নি। তা সত্ব অবশ্য প্রকাশ্যে ক্যাপটেন 
মোহন সিংএর বিরোধীতা করার মত আহস তার বা ভার 
অন্্গামীদের ছিল না। তাই মনের ক্ষোভ আর সন্দেহ মনে চেপে 
রেখে পরবতাঁ গতিপ্রকৃতির দিকে নজর হাখতে লাগলেন। 

সিঙ্গাপুর বৃটিশ বাহিনীর হাত ছাড়া হয় ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪২ 
মধ্যরাত্রে, আর তার পরদিনই জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো 
সিজাপুর বিজয় উপলক্ষে যে ভাষণ দিলেন, তা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং 
এত্িহাগিক। তিনি টোকিও থেকে বেতার ভাষণে বললেন £ বটিশ 
সাগ্রাজ্যবাদের নেতৃত্ব আব নয়। পূর্ব এশিয়ার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব করবেন 
এশিয়ারই জনগণ | বুটিশের শাসন-শোষণ চিরতরে বন্ধ করার জন্য 
এশিরাবাধীকে জাগতে হবে-_সতর্ক থাকতে হাব, তার জন্য 
প্রয়োজনে বৃহৎ সংগ্রাম; এমন কি যুদ্ধর মোকাবিলাও করতে হবে । 
ওদিকে সিঙ্গাপুর পতনের পর জাপানে বসবাসকারী ভারতীয়দের 
মধ্যে বিভ্রান্তি এবং আতঙ্ক দেখা দিল। তারা ভাবল, ভারতের উপর 
নির্মম অভিষান চালিয়ে জাপ সেনারা হয়তো! বৃটিশের স্থান অধিকার 
করতে আগ্রহী । টোকিওতে প্রবাসী ভারতীয়রা মহা উদ্বেগের মধ্যে 
এক বৈঠক করলেন । সেখানে স্থির সিদ্ধান্ত হল, ভারতীয় নেতাদের 
উদ্দেশ্যে তারা আবেদন রাখবেন, জাতীয় স্বার্থে যাতে তারা জাপানের 
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বৃটশ বিরোধী অভিযানের সমর্থক হন এবং ভারতবর্ষের মুক্তি লাভের 
স্ববর্ণভ্ুযোগ হাতের মুঠোয় তুলে নেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে 
জাপানে বসবাসকারী বিপ্লবী রাসবিহারী বন্থু সেসময় একাধিক 
বেতার ভাষণ দেন। ১৯৪২ সালের ২৩ মা তদানীন্তন ভারতের 
অন্যতম বিপ্লবী বীর সাভারকারের উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে 
আবেদন রেখে তিনি বলেন £ বৃটেন এখন চরম বিপর্যয়ের মুখে__ 
একথা আজ সকলেরই জানা । তার এই বিপর্যয় এবং বিপদ ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনত। লাভের পক্ষে সুবর্ণ স্থযোগ । জাপান এবং তার মিত্র 
শক্তি, বৃটেনের শক্র। নুতরাং বৃটিশের শত্রু শিবির প্রকারান্তে 
ভারতবর্ষের বন্ধুতুল্য। সেদিকটা বিবেচনা করে ভারতীয় নেতারা 
ষেন কার্যক্রম গ্রহণ করেন। বিপ্রবী রাসবিহারী শুধু ভারতবর্ষের 
জাতীয় নেত|দের উদ্দেশ্যে তার পরামর্শ আর আবেদন পাঠিয়েই 
ক্ষান্ত রইলেন না। এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে ভারতের মুক্তি আন্দোলন 
ভ্রোরদার করার জন্যও তিনি সক্রিয় হলেন। 

স্ুদীর্ঘকাল জাপানে বসবাস করার ফলে জাপ সরকারের পদস্থ 
অফিসার এনং নেতৃব্ন্দের সঙ্গেও তার ঘন্ষি যোগাযোগ ছিল । 
বটিশ বিরোধী ভারতীয় নেতারূপেই তিনি তাদের কাছে পরিচিত 
ছিলেন । তাই রাসবিহারী বন্থুর বেতার ভাষণ এবং উদ্যোগ আয়োজনে 
জ্রাপ কপর্তৃক্ষ উৎসাহ বোধ করলেন। তিনি জাপানের কর্তা ব্যক্তিদের 
বুঝালেন, ভ।রওবর্ষের মুক্তি ব্যতীত বহুকাত্ক্িত “মুত্ত-এশিয়ার' 
স্বপ্ন সফল করা সম্ভব নয়। রাসবিহারীর উদ্যোগ অত্যন্ত সফল হল । 
কিছু দিনের মধ্যে জাপ প্রাধনমন্ত্রী তোজো ঘোষণা করলেন £ 
জাপানের মানুষ দেখতে চায়, ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন সার্বভৌম 
রাষ্ট্র । ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বতোভাবে সাহায্য ও 
করতে তার দেশ সর্বদা গভীর আগ্রহী । পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তি 
আন্দোলনের প্রতি জাপান সরকার ও তার জনগণের নৈতিক সমর্থন 
আছে, এ বিষয়ে যেকোন সাহায্য দিতে তার! উৎসাহী । 
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বেতার ভাষণে জেনারেল তোজে! বিপ্লবী রাসবিহারী বস্থুকে আহবান 
জানিয়ে আরও বলেন, তারা যদি পূর্ব এশিয়ার জাপ অধিকৃত দেশ- 
সমূহের প্রবাসী ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বৈঠক ডাকেন, 
তবে তার দেশ ও সরকার তাতে সক্ত্িয় সাহাধ্য করতে প্রস্তত | 
এঁ ধরনের বৈঠকে বসে বৃটিশ পদানত পরাধীন ভারতবর্ষের যুক্তি 
সংগ্রাম এবং পূর্ব এশিয়ায় তার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া 
যেতে পারে । তাতে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের কর্ম প্রচেষ্টা আরও 
ব্যাপকতর করে তোলাও সম্ভব । 

জাপানের প্রধানস্ত্রী জেনারেল তোজোর বেতার ভাষণ, ভারতবর্ষের 
মুক্তি আন্দোলন নিয়ে তার আগ্রহ, জাপানের তথা পূর্ব এশিয়ায় 
বসবানকারা ভারতীয়রা অত্যন্ত উত্সাহবোধ করলেন । রাসবিহারী 
বন্ধ আর কালক্ষেপ না করে জাপানের গাজধানী টোকিও সহরের 
প্রাণকেন্দ্র সানা হোটেলে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সদর দপ্তর 
প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর মালয়-সিঙ্গাপুর শ্যাম প্রদেশ বোনিও 
থানল্যাণ্ড সহ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ভারতীয় প্রতিনিধিদের 
নিয়ে একটি বৈঠকের প্রস্ততি নিলেন। রাসনিহারী বস্তু ১৯৪২ 
সালের মারের শেষ সপ্তাহে টোকিওর আনা হোটেলে ভারতীয় 
স্বাধীনতা সংঘের সদর দপ্তরে যখন বৈঠক ডাকেন, তার অনেক 
আগে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ভাবে পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেই প্রায় 
স্বাধীনতা সংঘ গড়ে উঠেছে। তাই তাদের সকল প্রতিনিধিদের 
নিয় ডাকা টোকিওর এ বৈঠককে প্রবাসী ভারতীয়রা সকলেই স্বাগত 
জানালেন। 


জাপানের সরকারী কর্তৃপক্ষ ছাড়াও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বিপ্লবী 
রাসবিহারীকে খুব শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতেন । তারাও চেয়েছিলেন 
রাসবিহারী বন্ুই পুর্ব এশিয়ায় ভারতীর স্বাধীনতা সংগ্রামের নেত্‌ তব 
নিন। তাই টোকিও সম্মেলনের মাত্র দিন কয়েক আগে ২০ মার্ 
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১৯৪২ জাপানের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ বিপ্লবী রাসবিহারী বশ্বুর 
এক সম্বদ্ধনা সভার আয়োজন করলেন । সেই সভায় তারা বুটিশ-. 
বিরোধী বিপ্লবী রাসবিহারী বন্ুর রাজনৈতিক জীবনের প্রশংসা করেন 
এবং ভারতবর্ষের পরবর্তা আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সহায়তার 
আশ্বাস দেন। 

কেউ কেউ মনে করেন, রাসবিহারী বন্ুর হাতে টোকিও সম্মেলনে 
উপস্থিত প্রতিনিধিরা যাতে নেতৃত্বভার তুলে দেন, সেদিকে লক্ষ 
রেখেই প্রভাবশালী জাপানী নাগরিকদের একাংশ এই সমর্ধনা সভার, 
আয়োজন করেন। তখনও পর্যস্ত জাপ কত্তৃপক্ষ স্ুভাষচন্দ্রকে পূর্ব 
এশিয়ার নেতৃত্বভার দিতে প্রস্তৃত ছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ 
স্বভাষচন্দ্রের প্রতি জাপ কর্তৃপক্ষ শ্রদ্ধাশীল হলেও জাপানের প্রতি 
তার সঠিক মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন না। 
তাছাড়া আপোষবিহীন সুভীষচন্দ্রের শোষণ বিরোধী মনোভাব এবং 
নিদারুণ ব্যক্তিত্বকে হয়তো জাপ কর্তৃপক্ষ কিছুটা ভয়ও করতেন । 
যাইহোক--মার্চের শেষ সপ্তাহে টোকিওতে ভারতীয় স্বাধীনতা 
সংঘের বৈঠক বসল । রাসবিহারী বন্তু, ডি এস দেশপাণ্ডে, এ এম 
নায়ার, বিডি গুপ্ত, সিলিগুম্যান, এস এন সেন' রাজ সেরম্যান, 
এল আর মিগলানি এবং কে ভি, নারায়ণ জাপানের ভারতীয়দের 
পক্ষ থেকে বৈঠকে উপস্থিত থাকলেন । ডি এন খান এবং এম আর 
মল্লিক এলেন হংকঙের প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতিনিধি হয়ে। 
সাংহাই থেকে এলেন পিয়ারা সিং এবং ও আসমান। মালয় ও 
সিঙ্গাপুর থেকে প্রতিনিধিরূপে এলেন ঘথাক্রমে এন রাখবন এবং এস 
সি গুহ, ও কে পিকে মেনন। ক্যাপটেন মোহন সিং এবং 
লেফটেন্তাণ্ট কর্নেল পিল বৈঠকে শুভেচ্ছা মিশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত 
হলেন। 

টোকিও বৈঠকের শুরুতেই এক দুঃসংবাদ সকল প্রতিনিধিদের উদ্বিগ্ন 
করে তুলল । তারা খবর পেলেন, এ সম্মেলনে যোগদানেচ্ছ, চার? 
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'ভারতীয় বিপ্রবীঃ প্রীতম সিং, সত্যানন্দ পুরী, কে এন নায়ার এবং 
ক্যাপটেন মোহম্মদ আক্রাম এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। 
উপস্থিত প্রতিনিধিরা শোকাহত হলেন। স্বদেশ মুক্তির মহান যজ্ঞ 
যেখানে শত সহত্র বীর যোদ্ধার জীবনদানের প্রয়োজন সে কথার 
উল্লেখ করে তুর্ঘটনায় নিহত বীর যোদ্ধাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন 
করা হল। 

বৈঠক বলল । কিন্তু শুরুতেই প্রতিনিধিদের একাংশের মধ্যে রাস- 
বিহারী বন্ুুকে নেতা নির্বাচন নিয়ে সংশয় দেখা দিল । রাসবিহারী 
বন্দর হাতে নেতৃত্বদানে জাপ কর্তৃপক্ষের আগ্রহে উপস্থিত প্রতি- 
শিধিদের মধ্য কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির স্থঙ্টি হল। প্রতিনিধিদের 
অনেকের কাছেই রাখবিহারী বম তখনও পর্যন্ত ততটা পরিচিত 
ছিলেন ন।। তার কার্যকলাপ, ব্লাজনৈতিক তত্পরতা ও নেতৃত্ব 
এম্বন্ধ সাধারণভাবে একট। সন্দেহ প্রায় সকল প্রতিনিধির মনেই 
উকিবঝুঁকি দিল। এছাড়া কয়েকজন প্রতিনিধি যখন জানতে 
পারলেন, প্রায় ত্রিশ বছর ধরে রাধবিহারী জাপানে বসবাস করছেন, 
এবং তার অহধমিণীও এক জাপানী মহিলা, তখন তাদের মনে 
সন্বেহটা যেন একটু বেশী ঘশীভূত হল। সকলেই প্রায় ধরে নিলেন, 
ভারতীয় হলেও রাসবিহারীর আহ্গত্য ভারতের থেকেও জাপানের 
প্রতি বেশি । তিনি জাপানের হাতের পুতুল মাত্রঃ তাই রাস 
বিহারীর হাতে নেতৃত্বভার তুলে দিতে কমবেশী সকলকেই সংশয় 
প্রকাশ করতে দেখা গেল। 

টোকিও বৈঠক শেষপবযন্ত চুড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হল 
না। কোনও প্রতিনিধি বললেন, থাইল্যাণ্ড সহ কয়েকটি এলাকার 
প্রতিনিধিরা টোকিও বৈঠকে অন্ুপস্থিত। তাই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত 
নেওয়ার জন্য আরও ব্যাপক আকারে একটি বৈঠক ডেকে পরবর্তী 
কালে চুড়ান্ত শিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যবস্থা হোক। এছাড়া জাপানের 
সহযোগিতা নেওয়া কতটা যুঁক্তযুক্ত হবে, জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা 
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তা কতখানি অনুমোদন করবেন- ইত্যাদি বিষয়েও প্রশ্ন দেখা! দিল। 
শেষঅবধি স্থির হল, তিন মাস পর অর্থাৎ ১৯৪২-এর জুনে ব্যাঙ্ককে 
দ্বিতীয় বৈঠকে আরও বিস্তৃত আলোচনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হবে। 

স্থির হল, ব্যাঙ্ককর বৈঠক বসবে জুনের ১৫ তারিখে । চলবে নয় 
দিন অর্থাৎ ১৩ তারিখ পযন্ত । প্রস্তাবিত এ বৈঠককে আরও বাপক 
করার জন্য আলোচনা হল। টোকিও বেঠকে যেশব দেশের 
প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকতে পারেন নিঃ তাদেরও যাতে আনা জন্তব 
হয়ঃ তার জন্য যোগ্য ব্যবস্থা হল । টোকিও বৈঠকে যোগ দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে স্বামী সতা।নন্দ পুরী প্রীতম সিং সহ থাইলাযাণ্ড থেকে যারা 
যাত্রা করেছিলেন, বিমান তুর্ঘটনায় তাদের মৃত্যু হওয়ায় সেখানকার 
প্রতিনিধিদের উপস্থিতির কথাও বিশেষ ভাবে আলোচিত হল। 
সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঘাতে ব্যাঙ্ক বৈঠকে স্বাধীনতা সংঘের 
সংবিধান ও বিভিন্ন কর্মসচী নেওয়া সম্তব হয়, সেদিকটায় বিশেষ দৃষ্টি 
রাখা হল । টোকিও বৈঠক খুব তাভাহুড়া করে ডাকা হওয়ায় 
সকলকে এ বৈঠকে আনা সন্তবও হয়নি । তাই ব্যাঙ্কে যাতে 
জাপান, সংহাইঃ হংকং, ফিলিপাইন, বোনিও, জাভা, ম্তুমাত্রা, মালয়, 
বার্মার ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে যুদ্ধবন্দী প্রতিনিধিদেরও যাতে 
উপস্থিত রাখ! যায় তা নিয়েও আলোচনা হল। 

টোকিও বৈঠকে সোটামুটি ভাবে স্বাধীনতা সংঘের সংবিধানের একটি 
খসড়া প্রস্তাব তৈরী হল। সকলেই এক্রমত হ7লন যে বাহক 
বৈঠাকিই সংঘের সাংবিধানিক দিক ও পরবতী কর্মসুচী স্থির করে 
দেখতে হব । ভারতবর্ষ আভ্যন্তরীণ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 
স্বাধীনতা সংঘের সাংগঠনিক দিক জোরদার করার গুরুত্ব মকলে 
অন্ধাবন করলেন। 

টে।কিও বৈঠক স্থির করলেন, পরবর্ত কর্মসূচী বাশ্তবাধিত করার 
জন্য পাঁচ সদস্ত নিয়ে একটি কাউন্সিল অব আযাকশান”" গঠন 
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করবেন। এ কাউন্সিলই হবে স্বাধীনতা সংঘের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 
পরিচালক-পরিষদ । তারা সবদিক খতিয়ে দেখে যেকোনও সিদ্ধান্তের 
চুড়ান্ত রূপ দেবেন। 

প্রস্তাবিত কাউন্সিল অব আকশন অর্থাৎ শীর্ষ পরিচালক পরিষদের 
সভাপতি নিবাচিত হলেন রাসবিহারী বন্ু। আর চারজন সদস্য 
যথাক্রমে কে* পি কেঃ মেনন, মেজর মোহন সিং এন, রাধঘবন এবং 
লেফটানেণ্ট কনে'ল জি, ও, গিলানি। 

মার্চের শেষ সপ্তাহে টোকিও বৈঠক শেষ হল। প্রতিনিধিরা যে যার 
দেশে ফিরলেন । তিন মাস পর ভ্রুনে আবার তারা ব্যান্ককে 
মিলবেন। সেখানে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের পরবতী বৈঠক, 
কিন্ত তার আগেই ভারতবর্ষ থেকে নানা সংবাদ তারা পেতে 
লাগলেন। আরাদেশের মানুষ তখন বৃটিশের নাগপাশ থেকে মুক্তির 
আকাত্কায় অধীর । ইংরাজ শাসনের অবসান দাবি করে ভারতবর্ষ 
স্বাধীনতার দাবীতে মুখর । দেশের বৃতত্তর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 
জাতীয় কংগ্রেস, জাগ্রত দেশবাসীর চেতনাবোধকে স্বাগত জানিয়ে 
সুষ্ঠ সংহত ভাবে আন্দোলন পরিচালনা করতে উদ্যোগী । 

১৯৪২-এর ১ মে। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি এক এতিহাসিক প্রস্তাব 
গ্রহণ করলেন । তা.ত বলা হল--ইংরাজ ভারত ত্যাগ না করলে 
বাপক অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হবে। 

জাতীয় কংগ্রেসের ঘোষণায় ইংরাজ সরকার বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হল। 
দেশব্যাপী চলল ধরপাকর ৷ ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ আন্দোলন 
ও জাগ্রত জনতার দাবীসমুহ সুদুর পূর্ব এশিয়ার জাপ অধিকৃত 
দেশগুলির বেতার থেকে শিখুমিত প্রচারের ব্যবস্থা হল । এই সংবাদ 
প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনা স্থ্টি করল। 
স্বাধীনতা সংঘের নেতারা এই সুযোগের অপব্যবহার করলেন না। 
পূর্ব-এশিয়ার সকল প্রান্তে তারা স্বাধীনতা সংঘ আরও সুপ্রতিিত 
করলেন। 
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দেশ এবং বিদেশের চারদিকে যখন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের 
উত্তাল ঢেউ, গেই পরিস্থিতিতে ব্যাঙ্ক বৈঠকের প্রস্ততিও জোর 
কদমে এগিয়ে চলল । 

এতিহাসিক ব্যান্কক বৈঠক । পূর্ব এশিয়ার সকল দেশের ভারতীয় 
প্রতিনিধিরা উপস্থিত হলেন। জাপানের : প্রধানমন্ত্রী জেনারেল 
তোজো সহ বিদেশমন্ত্রী এতিহাসিক বৈঠকের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছাবাণী 
পাঠালেন। এছাড়া জার্মান সরকারের মন্ত্রী-প্রতিনিধি ডঃ ই, 
ওয়েগুলার এবং ইতালীর মন্ত্রী-প্রতিনিধি সিগনর গুইডে! ফ্রোলা 
বৈঠকে উপস্থিত থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতিকে স্বাগত 
জানিয়ে নিজ নিজ সরকারের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার কথা 
ঘোষণা করেন। 

ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে মোট পয়ত্রিশটি এতিহাসিক গ্রস্তাব 
বাঙ্কক বৈঠকে গৃহীত হল। এক প্রস্তাবে সিদ্ধান্ত হল-_পূর্ব 
এশিয়ায় ভারতীয়দের মুক্তির জন্য সংগঠিত সংঘগুলি ভারতীয় 
স্বাধীনতা সংঘের আওতায় আসবে। এছাড়া টোকিও বৈঠকে 
সংঘের 'সংবিধানের যে খসড়া তৈরী করা হয়েছিল, ব্যাঞ্কক বৈঠকে 
গণতান্ত্রিক পথে তারও চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হল। 

ব্যাস্কক বৈঠকে সর্বমোট পয়ত্রিশটি প্রস্তাব গৃহীত হলেও, একটি 
প্রস্তাবে বগা হয়, ভারতীয় স্বাণীনতা সংঘ অবিলম্বে বিরাট এক 
সেনাবাহিনী গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হোক । প্রস্তাবত সেনা- 
বাহিনীর নাম হবে “আজাদ হিন্দ ফৌজ'। ভারতীয় সেনা এবং 
প্রয়োজনে প্রবাসী বেসামরিক ভারতীয়দের মধ্য থেকেও উক্ত 
ফৌজের জন্য লোক নিয়োগ করা হোক । 

এখানে উল্লেখ্য, টোকিও বৈঠক শেষে ক্যাপটেন মোহন সিং স্থির 
করে ফেলেছিলেন, এটাই উপযুক্ত সময়। তাই তিনি টোকিও থেকে 
ফিরে পুর্ব এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় সামরিক বাহিনী গড়ায় উদ্যোগী 
হলেন। সিঙ্গাপুরে জাপ সেনাবাহিনীর হাত থেকে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের 
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দায়িত্ব বুঝে নিয়ে তিনি আগেই গিঙ্গাপুরের “মাউণ্ট প্লেজাণ্ট* নামক 
স্থানে তার সদর দপ্তর খুলেছিলেন। 

প্রায় সাতদিন বৈঠক চলার পর ১ল। ভুলাই প্রতিনিধিরা এক গুরুত্ব- 
পূর্ণ আলোচনা শুরু করলেন। স্থির হল, টোকিও বৈঠকে স্বাধীনতা 
সংঘ পরিচালনার জন্য পাঁচ জপস্তের শীর্ষপমিতি “কাউন্সিল অব 
আকশান” গঠন করা হয়েছে, তার সদস্যদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করে 
স্ুশিটিষ্ট কাজের দাঠিত্ব দেওলা হবে । হলও তাই । অনেক পরামর্শ 
সুপারিশের পর-অর্থ, যোগাযোগ, পরিবহন, শিক্ষা ও গোয়েদ্দা 
দপ্তরের দাহিত্ব দেওয়া হল কাউন্সিলর সভাপতি রাসবিহারী বসুর 
হাতে । কে পি, নেনন পেলেন হথ্য ও প্রচার দণ্ডুরের দায়িত্ব । 
ব্রণ চিকিংসা ও বেপামরিক স্বেচ্ছাস্বেক বাহিনীর ভার নিলেন 
এন, রাঘবন। লেফটান্যাণ্ট কর্নেল গিলিয়ানির উপর অপিত হল 
সামরিক বিভাগের ভার আর ক্াপটেন মোহন ফিংকে নির্বাচিত 
করা হল প্রস্তাবিত আক্জাদ হিন্দ (ফীজের সর্বাধিনায়ক | 

৯ই জুলাই | ব্যক্কক বৈঠকের শেষ দিন। এদিনের বৈঠকে ভারত- 
বর্ষ কংগ্রেসর নেতৃ-ত্ব পরিচালিত আন্দোলনের ব্যাপক প্রস্ততি ও 
তার অন্তাব্ায পরিণতি শিয়ে বিস্তৃত আলোচনা চলল । বুটিশ বিরোধী 
আন্দোলন তীব্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গ ভারতবর্ষে ইংরাজ সরকার যে 
তত্র দমন নীতির আশ্রয় নেবে, বৈঠকে উপস্থিত প্রতিনিধিদের তা 
অনুমান করতে অন্ুবিধা হলনা । তাই তারা গিদ্ধান্ত নিলেন, 
ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে যখন গণ-আন্দোলনে বিদেশীশক্তি বিপর্যস্ত ও 
বিব্রত হবে, তখন পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়ও স্বাধীনতা সংঘের 
তৎপরতা ব্যাপকতর করা হবে! ঘরে বাইরে সর্বত্র বুটিশবিরোধা 
শক্তি কাজে লাগিয়ে বিদেশী শাসকদের হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা 
ছিনিয়ে নিতে হবে। 

এ প্রস্তাবে সকলেই সায় দিলেন । কিন্তু অধিংকাংশ সদস্যই নিজ 
নিজ বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্তব্য করলেন, ভারতবর্ষের বাইরের যেকোন 
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সংগ্রাম বা যুদ্ধ পরিচালিত হবে, ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের 
নির্দেশিত পথে । এ প্রসঙ্গে কাউন্সিল অব আযাকশনের অন্যতম 
সদন্য রাঘবন এক প্রস্তাব তুলে বললেন, ভারতবর্ষের সঙ্গে দক্ষিণ ও 
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সংগ্রামী ভারতীয়দের অঙ্গে একটা সংযোগসেতু 
রাখা যেমন প্রয়োজন--তেমনি প্রয়োজন ভারতীয় যোদ্ধাদের মধ্যে 
প্রত্যেকটি সংবাদ বিনিময় করা৷ তিনি তাই স্বাধীনতা সংঘের প্রচার 
দপ্তরের মাধ্যমে প্রতিদিন একটি সংবাদ বুলটিন প্রকাশের সুপারিশ 
করলেন। তার ন্ুুপারিশে সকল প্রতিনিধি সায় দিলেন। তারপর 
থেকে প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য প্রতিদিন একটি করে সংবাদ 
বুলেটিন প্রকাশ হতে লাগল । আর ভারতবর্ষের গণ-আন্দোলন এবং 
প্রবাসী ভারতীয়দের সংগ্রাম ও যুদ্ধ প্রস্ততির খবর ছড়িয়ে দেওয়ার 
জন্য একাধিক বেতার-কেন্ড্রের সাহায্য নেওয়া হল । এভাবেই 
পরাধীন ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের ভারতীয় 
মুক্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী স্ুুপংহত এক্যবদ্ধ সংগ্রাম 
গড়ে উঠল । 

ব্যান্নক বেঠক যখন শেষ হল ভাতবারব আকাশে তখন স্বাধীনতা! 
আন্দোলনের ঝড় পুঞ্তীভূত। জাতীয় কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাব মতো 
ভারতবানীদের পক্ষে মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করলেন। বিদেশী শাসকদের উদ্দেশ্ট বললেন: “কুইট 
ইণ্ডিয়।”_-ভারত ছাড়ো । 

মহাত্নাজীর রণহুস্কারে কেঁপে উঠল বুটিশ শাসনের ভিত । বিশ্বব্যাপী 
যুদ্ধ জালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বাইরে যখন বিপর্যস্ত, ভারতবর্ষেও 
তখন তার এক ছুঃসহ অবস্থা । কিন্তু তাতেও তারা দমল না। 
মদমত্ত বিদেশী শাসকদল ঝাপিয়ে পড়ল স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর 
উপর । প্রথম দফায় মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আবুলকালাম আঙ্জাদ, 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সহ, জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের গ্রেপ্তার 
করে কারাস্তরালে পাঠানো হল। ইংরাজ শাসকদের স্পদ্ধিত এ 
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ব্যবস্থায় দেশে বিক্ষোভের বহি জ্বলে উঠল । চারদিকে একই ধ্বনি £ 
ইংরাজ্জ তুমি ভারত ছাড়ে । স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অভূতপূর্ব 
প্রকাশ! দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন তীব্রতর হল। প্রতিবা? 
প্রতিরোধ, বিক্ষোভ বিদ্বেষে সারাদেশ জেগে উঠল । শাসক শ্রেণীও 
বসে রইল না। স্বাধীনতার দাবী যত প্রবল হল, তারাও মরীয়া 
হয়ে উঠল । কাতারে কাতারে গ্রেপ্তার করেও বিদেশী শাসক নিশ্চিত 
থাকতে পারল না। বৃটিশ সেনারা নগর গ্রাম গঞ্জে পাইকারী 
হারে গুলিগোলা চালাল। হাজার হাজার মুক্তিকামী মানুষ 
মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ল। ক্ষুব্ধ ভারতাত্বা তাতেও শান্ত হল না। 
সারা ভারত গুড়ে মৃত্যুঙ্গযের মুক্তিগান শুরু হল। দিশাহারা বিদেশী 
শাসক ভারতবাশীর মৃত্যুজয়ী শপথের ব্যাপকতা দেখে বিস্ময়ে 
বিচলিত হল। ১৯৪১-এর ১২ আগস্ট, ব্যাঙ্ক ক্রনিকাল নামক 
পত্রিকায় জার্ান থেকে পাঠানো সুভাষচন্দ্র বসুর সংক্ষিপ্ত বাণী প্রচার 
কর! হল। তাতে তিনি লিখলেন আমাদের স্বাধীনতার শেষ 
সংগ্রামের সিংহনাদ শোন! যাচ্ছে । আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকেই 
সবন্য ত্যাগের মধ্যে দিয়ে এ স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফল করতে হবে । 
পরদিন ১৫ আগস্ট এ পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করে বলা হল, 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পাঁচশ নিহত ও কম করে তিন হাজার 
আহত । 

শুধু দেশে নয়” বিদেশেও চলল তার প্রতিক্রিয়া । তখন যে 
বৃটিশ বাহিনী ছিল, তার ভারতীয় সেনারা মহাত্মা গান্ধী 
সহ অন্ান্ত নেতাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ প্রকাশ করে। 

দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ায় যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর 
বৃটিশ সরকারের নিপীড়ন আর দমনের খবর পৌছুতে লাগল, তখন 
সেখানে দারুণ উত্তেজন! দেখা দ্দিল। মালয়েও উত্তেজন] দেখা দিল । 
মালয়-মুমাত্রা” সাংহাই-এর বিতিন্ন নগরে বৃটিশ বিরোধী বিক্ষোভ 
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মিছিল আর সভা শুরু হয়। 

পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রবাসী ভারতীয়রাও বিক্ষোভ আর 
প্রতিবাদ মিছিলে মুখর হল। ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সংবাদ 
বুলটিন প্রতিদিন ভারতবর্ষের সর্বশেষ পরিস্থিতি ও এশিয়ায় তার 
প্রতিক্রিয়ার সংবাদ প্রচার শুরু করল। ভারতের স্বাধীনতা 
»ংগ্রামের সমর্থনে এবং বৃটিশের দমন নীতির বিরুদ্ধে দক্ষিণ দক্ষিণ 
পূর্ব এশবায় বাপক জনমত স্থৃট্টি হল। সেই উ'ত্তজক পরিস্থিতি আর 
খ্অভাবনীয় সমর্থন সহানুভূতির মধ্যে কা।পটেন মোহন সিং খুঁজে 
পেলেন এক নতুন ইতিহাসের হাতছানি । তিনি বেশ বুঝলন, এখনই 
আাজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ার এতিহাগিক লক্ষ্য তার হাতেন নুঠায়। 
ঝান্ধু যোদ্ধা আর রণ-কৌশলী ক্যাপটেন মোহন পিং এই স্বর্ণ 
ম্যাগ আর হাত ছাড়া করলেন না। 

ব্যান্কক টৈঠকে আগে থেকেই দিদ্ধান্ত হ যছিল, পরাধীন ভারতবর্ষের 
মুক্তি জন্য বিরাট এক সেনাবাহিনী গড়ে তোলা হবে, আর তার 
নামক্ণ হবে আজাদ হিন্দ ফৌজ। ব্যাঙ্কক বৈঠকের আগে পর্যস্ত 
সায়, বিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবী প্রস্তাবিত আজাদী ফৌজে যোগ 
দেওয়ার জন্য নিজেদর নাম তালিকাভুক্ত করেছিল । তাই আজাদ 
হিন্দ ফৌজ গড়ার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর এ বিশ হাজার স্বেচ্ছা- 
পেবা এবং জাধারণ কমীদের ছুই ভাগে ভাগ করা হল। উদ্দেশ্য, 
স্বেচ্ছাসেবীচ্দর ভিন্নভাবে তৈরী করা। শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তাদের 
নেনাজীবনের বিভিন্ন দায়দাহিত্ব অন্বন্ধে সচেতন করে তোলা। 
আজাদী বাহিনী গড়ার খবর যখন সংবাদ হয়ে সব্'ত্র ছড়িয়ে পড়ল, 
তখন প্রবাধী ভারতীয় এবং তার সমর্থকদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ 
ও উদ্দীপনা দেখ| দ্রিল। এবং আজাদী বাহিশীতে নাম 
লেখাতে তরুণ যুবাদের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া পড়ল । দেখতে 
দেখতে বিয়াল্লিশের জুলাই এবং আগস্ট শেষ হতে চলল । ব্যাস্কক 
সম্মেলনের শেষে ঘটনার পর ঘটনা । অগাস্টের শেষে, প্রায় চল্লিশ 
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হাজার যুদ্ধবন্দীও সব“সম্মত ভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন, আজাদ হিন্দ 
ফৌজে যোগ দিয়ে তারা ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের সামিল হবেন 
এই যুন্ধবন্দীদের সকলেই ছিলেন ভারতীয়। বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে 
যুক্ত থেকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে মাত্র মাস কয়েক আগে 
এরা সিঙ্গাপুর, থাইল্য1ণ, মালয় এলাকায় জাপানীদের হাতে বন্দী 
হন । তারপর জাপান কর্তৃপক্ষ ভারতীয স্বাধীনতা সংঘের নেতা 
কাপটেন মোহন ঠিং-এর হাতে এদর দায়িত্বভার তুলে দেন। 
গ্বমোট ষাট হাজারের চল্লিশ হাজার দক্ষ সেনা আজাদ হিন্দ 
ফৌজের অন্তভুভি হংলন। চল্লিশ হাজার যুদ্ধবন্দী ছিলেন বৃটিশ 
বাহিশী-ত শক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষ ভারতীয় জওয়ান। স্বদেশের মুক্তির 
স্পৃহা তা:দরও দারুণভাবে উৎসাহ্তি করল । সুদীর্ঘকাল বৃটিশ 
বাহিনীর সঙ্গে থেকে বৃটিশ নায়কদের ছ্ব্যবহার আর ভাচ্ছিল্যের 
তিক্ত অভিজ্ঞ" তাঁদের মন প্রাশকে আগে থেকেই বিষি'র রেখেছিল । 
এবা? আ.ক্রাদ হিন্দ ফৌডের আদর্শ ও উদ্দেশ্টের কথা শুনে, তারা 
অনুভব করচলন* বিদশীর চাকুরির চেয় স্বদেশ সেবার মুলা 
অনেক বেশি । তাই স্বদশভূমি ভাইতবর্ষের স্বাধীনতা যু.দ্ধ 
জীবনপণ সংগ্রামের জণ্ঠ তারা অধীর হয় উঠলেন। 

চল্লিশ হাজার সেন ও বিশ হাঙ্জার সেচ্ছাসেবী বাহিনী গড়ে কর্তৃপক্ষ 
প্রথমে তাদের মাধা রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচার শুরু করলেন । দিনের 
পর দিন সেশা শিবিরে চলল রাজনৈতিক দীক্ষ! আর স্বদেশ সেবার 
তাৎপর্য ব্যাখ্যার পাল! । স্বাধীনতা সংঘের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সেনা 
শিবির একের পর এক ভাষণ দিয়ে শিজেদর উ-দ্বশ্য যেগন ব্যাপক 
ভাবে প্রচান করতে লাগলেন, তেমনি সেনা ও স্বেচ্ছাশেবীদের 
মনাভাবও যাচাই করে দেখতে লাগচলন। পরাধীন ভারতবর্ষের 
মুক্তির জন্য যেসব নেতা জীবন দিয়েছেন, ফাসির মঞ্চে হাসি মুখে 
প্রাণ দিয়ে যারা স্বাধীনতার গান গেয়েছেন, তাদের জীবনবেদ তুলে 
ধরে বিরাট বাহিনীর মৃধা দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুললেন । সেনা ও 


৯৫৭ 


'স্েচ্ছাসেবীদের মধ্যে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের, প্রায় সকল 
প্রদেশেরই লোক ছিলেন। হিন্দ মুগলমান, শিখ, খৃস্টান হলেও 
তারাযে সকলেই ভারতবাসী! ভারতবর্ষ যে তাদের সকলেরই 
মাতৃভূমি । তা স্মরণ করিয়ে সবরকম বিভেদ-বিভ্রান্তি সংস্কার 
ভুলে সকলকে ভারতবাসীরূপপে শপথ নেওয়ার আহব!ন জানানো 
হল। শুধু কথা নয়, কাজেও তারা তা প্রমাণ করতে লাগলেন । 
হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টানদের একসঙ্গে বসিয়ে পান ভোজের, 
সকল সম্প্রদায়ের উৎসবই এক্যবদ্ধ ভাবে পালন করার ব্যবস্থা 
হল। স্বাধীনতা সংঘের নেতারা হিন্দুঃ মুপলমান, শিখ হয়েও একে 
অপরর কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠলেন। এমব দেখে সেনা- 
ব্বেচ্ছাসেবীদের মধো জাতীয় সংহতির ভাব দারুণভাবে জেগে উঠল । 
আজাদ হিন্দ ফৌজের শিবিরে ধ্বনিত হল এক মন্‌ এক প্রাণ একতার 
এক অনির$নীয় সুর । 

জাপ বাহিনী পরাভূত বৃটিশ বাহিনীর কাছ থেকে যেসব অস্ত্রশস্ত্র 
অধিক'স করেছিল, সুদীর্ঘ কয়েকমাস তা গুদামজাত অবস্থায় 
পড়েছিল । জাপ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের নেতাদের 
অন্ুরে'ধ জানিয়ে বল.লন, তারা ইচ্ছা করলে অধিকৃত অস্ত্রশস্ত্র এবং 
যুন্ধবন্দীদের সহায়তায় এক ডিভিশন সেনা গড়ে ভুলতে পারেন। 
আজাদ হিন্দ ফৌক্জ গড়ার প্রাথমিক প্রস্ততির খবর পেয়েই জাপ 
কর্তৃপক্ষ এ অন্রুরোধ জানান বলে স্বাধীনতা সংঘের নেতারা মনে 
করেন। বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে তখন জাপানের যুদ্ধ চললছিল। তাই 
আজাদ হিন্দ ফৌজ এক ডিভিশন জণন্ত্র বাহিনী গড়া এবং তার 
জন্য বৃটিশের কাছ থেকে উদ্ধার করা অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ায় জাপানী 
আগ্রহের মধ্যে হয়তো একটা কূটনৈতিক চাল ছিল। হয়তো জাপ 
কতৃপক্ষ বুঝতে পেরেছিলেন আঞ্জাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক শক্তি 
বৃদ্ধির ফলে বৃটিশ কতৃপক্ষ এবং সেনাবাহিনীর উপর সেই সংবাদ 
দারুণ বিরূপ প্রতিক্রিয়। স্টি করবে এবং তার ফলে বৃটিশ বাহিনীর 


৯৮ 


কাছে তা হবে একটা নৈতিক আঘাতের সামিল । 

ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ কর্তৃপক্ষও প্রস্তাবিত আজাদ হিন্দ ফৌজ 
গঠন করার করার পর তার পরবর্তী কর্মপদ্ধতির ব্যাপক প্রস্ততি 
চালাচ্ছিলেন। জাপ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার আশ্বাসে তার! 
উতসাহও বোধ করলেন। আজাদী বাহিশীর জন্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল 
আমি আযাকু নামে তারা একটি সামরিক বিধি তৈরীর জন্য উদ্যে।গী 
হলেন। তাদের নির্দেশে লেফটেনাণ্ট ডি, গিঃ নাগ আমি-ম্যাক্টের 
খসড়া তৈরী করলেন এবং সেই সঙ্গে আজাদী ফৌজের সেনাদের 
হাতে, খরচার মত কিছু ভাতা দেওয়ারও সিদ্ধান্ত হল । 

১৯৪২ সালের ১ সেপটেমবর এতিহাসিক এই দিনে আজাদ হিন্দ 
ফৌজের প্প্রথম ডিভিশন" সেনাবাহিনী গড়া হল। ষোল হাজার 
সশন্ত্র সেনা সহ প্রায় তিন শ' অফিসার এ ডিভিশনের অন্তভূক্ত 
হন। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম ডিভিশন সেনাবাহিনীর 
সবাধিনায়ক নির্াচ্তি হলেন ক্যাপটেন মোহন সিং। চিফ-ইন- 
স্টাফের দায়িত্ব পেলেন লেফটেন্তান্ট কর্নেল কিয়ানি। প্রথম 
ডিভিশনের অধীন তিনটি গেরিলা রেজিমেণ্ট রাখা হল। তার 
নামকরণ হল যাক্রমে গান্ধী গেরিলা রেজিমেন্ট, নেহরু গেরিলা 
বেজিমেণ্ট এবং আজাদ গেরিল। রেজিমেণ্ট | 

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম ডিভিশন সেনাবাহিনী গঠনের পর তার 
কর্মতৎ্পরতা দারূণভাবে বৃদ্ধি পেল। যারা আজাদী বাহিনীতে যোগ 
দি'লন, তারা তো সামরিক শিক্ষা পেলেনই, তাছাড়া যেসব প্রবাসী 
ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ, তথা আজাদ হিন্দ ফৌজের আদর্শে উদ্দীপ্ত 
হযে এগিয়ে এলেন, তাদেরও ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হল। 
কর্তৃপক্ষের নিদেশে মালয়ের কোয়েলামপুর এবং পেনাঙে ছু'টি 
শিক্ষাকেন্দ্র গড়া হল। অজামরিক এবং প্রশাসনিক শিক্ষায় প্রবাসী 
ভারতীয়দের তৈরী করে তোলার ব্যাপক আয়োজন চলল । উদ্দেশ্য, 
আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত অভিযানের সামিল হয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
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অসামরিক ভারতীয়রা তাদের কাজে নানাভাবে সাহাষ্য ও সহায়তা 
করবেন। 

আজাদ হিন্দ ফৌজ্ ইতিমধ্যে এক স্ুসংগঠি সেনাবাহিনীরূপে 
প্রতিষ্টিত। মোহন সিং-এব নির্দেশে আজাদী বাহিনীর সেনাদের 
হিন্দী ভাষায় প্রয়োজনীয় হুকুম দেওয়ার রীতি প্রচলিত হল। ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেসের তেরঙা পতাকাই হল আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি 
পতাকার প্রতীক। 


১৯৪২-এর আগস্টের পর থেকে পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তি 
আন্দোলন সারা “দশে প্রাণেন জোয়ার আনল । প্রবাসে গডা 
আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনারা প্রতিনিয়ত ভারতবর্ষে গান্ধীজীর 
নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের খবর পান। গান্ধীজীর 
বাণী--“করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে” ধ্বনি তাদের কানেও পৌঁছল । ভীত 
বিহবলগ ইংগাজ সরকার গান্ধী-নেহরু সহ ভারতবর্ষের সব নেতাদের 
রাতারাতি "কারাবন্দী করে আন্দোলন দমনে সচেষ্ট হলেন! কিন্তু 
তাতেও তান্দোলন কমল না, বরং আরও ব্যাপক হল। দেশ 
নেতাদের গ্রেপ্তারের খবরে সকল রাজের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ 
ইংরাজ বিরোধী আন্দেলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল । গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার 
করার আগে তিনি দেশরাসীর উদ্দশ্যে আবেদন রেখে বললেন £ 
নেতাদের আদেশের আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই । নিজেদের 
বুদ্ধিতে যা ভাল মনে কর, করে যাও। ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা! গ্রহণ কর। ভারতবর্ষের এই সংগ্রামী কাহিনী, 
দমন নিপীড়ন আর নেতাদের বাণী যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গড়ে 
ওঠা আজাদ হিন্দ ফৌজের শিবিরে গিয়ে পৌছতে লাগল, প্রতিটি 
সেনা তখন বৃটিশ-বিরোধী যুদ্ধের জন্য তৈরী । অধীর আগ্রহে তারা 
ভারত অভিযানের জন্য প্রতিক্ষারত ৷ 

অপর দিকে বালিন বেতার থেকে ভেমে আসতে লাগল নেতাজী 
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নুভাষচন্দ্রের কগ্ৃস্বর । তার বলিষ্ঠ কণন্বর ঃ ভারতবর্ষে এগিয়ে গিয়ে 
বৃটিশ সাআাজ্যবাদ ধ্বংস করতে হবে। ভারতের অভান্তরে কারাবন্দী 
গান্ধীজীর আহ্বান, আর ভারতত্যাগী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বালিন 
বেতার থেকে প্রচারিত বলিষ্ঠ কথস্বর আজাদী বাহিনীর প্রতিটি 
সেনাকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য উন্মাদ করে তুলল। আজাদ হিন্দ বাহিনী 
যখন ভারত-অভিযানের জন্য প্রস্তৃতঃ ঠিক যেই চরম মুহূর্তে, আজাদ 
হিন্দ ফৌজের করেকজন অফিসারের মনে জাপবাহি"্র কিছু 
কাষকলাপ সম্পক সন্দেহ * সংশয় দেখা দিল । 

এছাড়াও বিভিন্ন শ্ত্রে তারা জানতে পারলেন, স্বাধীনতা 
আন্দোলনের অন্যতম হোতা জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দও জাপানের 
রাজ্য সম্প্রপাণ নীতির ঘোর বিরোধী । তারা জাপানের »হযোগীভায় 
ভাবী পথে এগিয়ে গেলেও, জাতীয কংশ্রেন তথা ভারতের মাহ্য 
হয়তে। তাদের আন্তরিকভাবে ্বাগত জানাবেন না৷ আজাদী ফৌজের 
কয়েকজন নেতার মনে এধরণেৰ একটা ছন্দ দেখা দিল । এ প্রসঙ্গ 
আজ!দ হিন্দ ফৌজের তদানীন্তন আন্যতম নায়ক শাহনওয়াজ্ত খান 
লিখেছেন £ এইসব নানা কাঃণে আমরা উদ্ভয় সন্গটের মধ্যে 
পডলাম। কোন পথ অন্ুমরণ করব, গা ঠিক বুঝতে পারলাম ন|। 
আসল কগা, জাপানীদের নিয়ে ধদি আমরা ভ/রতবর্ষে গিয়ে উঠি, 
তবে দেশবাসী আমাদের অভ্যর্থনা করে নেবে, না মুখ থুথু দেবে 
এস্ম্ব,ন্ধ সংশয় জ্াগছিল। আমাদের মনের অবস্থা যখন এরপ, 
সেশময় জেনারেল মোহন সিং কনেল গিলকে কয়েকজন শিবাচিত 
বিশ্বস্ত অফিসারসহ ব্রহ্ম জীমান্তে পাঠিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য, এ 41 
গোপনে ভারগ্বর্ষে প্রবেশ করবেন। কথা ছিল, তারা ভারতবশের 
সংস্পর্শে এস সেখানকার সত্যিকারের অবস্থ! আমাদের জানাবেন । 
গোপনে জট্বাদ পাঠানোর উপযোগী বেতারযন্ত্রও তাদের সঙ্গে 
দেওয়া হ/য়ছিল। 

সীমান্তে উপস্থিত হবার পর দলের একজন নামকরা অফিসার 
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বিশ্বাসঘাতকত| করে বৃটিশদের দলে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেককে 
ধরিয়ে দিলেন। বিশ্বাসঘাতক এ নেতা ক্যাপটেন মোহন গিং-এর 
একজন অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। শোনা যায়, ভা'তবর্ষে 
চুল এসে তিনি তার সিঙ্গাপুর থেকে পলায়নের অনেক অলীক 
রোমহর্ষক কাহিনীর কথ| বলেছেন। আসার সময় এ নেতা আজাদ 
হিন্দ ফৌজের অতি পোপন অনেক তথ্যপূর্ণ নথিপত্র তিনি নিয়ে 
আসেন। 

বেচারা কর্নেল গিল, যার নেতৃত্বে নির্বাচিত কয়েকজন বিশ্বাসী 
অফিসার ভারতে প্রবেশ করে গোপন সংবাদ সংগ্রহের অভিযান 
করছিলেন, উক্ত অফিসারের চরম বিশ্বাম্ঘাতকতায় সব চেষ্টা ত্যাগ 
করে শেষঅবধি সিঙ্গাপুরে ফিরে এলেন। তারপর থেকে 
জ।পানীরা আঙ্গাদ হিন্দ ফৌজের নেতাদের সন্দেহের চোখে দেখতে 
লাগঙগ। এবং ক্রমে এই অবিশ্বাস জাপ সেনা ও আজাদ হিন্দ 
ফৌজের মধ্যে সন্দেহ ও ভূল বুঝাবুঝির মাত্র! বাড়তে লাগল । 
জেনারেল শ/হনওয়াজ খানের এই স্মৃতিচারণ থেকে স্পষ্ট যে জাপ 
কর্তৃপক্ষ আঙাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির পেছনে তখনও 
পধন্ত সত্যিকারের কোন যুক্তি ছিল না। কিন্তু দিন দিন এই 
সান্দহ এতই প্রবল হল যে, পরস্পর এই ছুই বন্ধু-বাহিনীর মধ্যে 
অবিশ্বাসের গাঢ় ছায়া নেমে এল । মালয়ের স্বাধীনতা সংঘের অধ্যক্ষ 
ছি:লন মিঃ রাঘবন। তিনি জাপানীদের নানা কার্ষকলাপের প্রতিবাদ 
করায় বিয়াল্লিশের নভেম্বর মামে জাপ পেনার। পেনাঙে তার 
বাসভবনে রাধবনের মনত বিশিষ্ট স্বাধীনতা যোদ্ধাকে আটক রাখল । 
প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের স্থষ্টি করল। জাপ 
সেনাদের বিরুদ্ধে ভারতীয়র। ক্রমে মুখর হল। 

আঙ্জাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনকে ত্বরান্বিত 
করার প্রাথমিক প্রয়াসে শেষ প্রহরে আচমকা এক সঙ্কট ঘনীভূত 
হল। ন্বাধীনতা সংঘের কর্মপরিষদ সর্বশেষ পরিস্থিতি খতিয়ে 
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দেখতে সিঙ্গাপুরে এক জরুরী সভায় বসলেন। অনেক বিশ্লেষণের 
পর সিদ্ধান্ত হল, ব্যাঙ্কক বৈঠকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ 
করা হয়েছিল, সে সম্পকে জাপান সরকারের কাছ থেকে নুষ্টম্পভাবে 
জানতে চাওয়া] হবে, তারা তা সরকারী ভাবে সমর্থন করেন কিনা । 
করলে সরকারী ভাবে তা স্বাধীনতা সংঘকে জানাতে হবে। 
আরও বলা হয়, ছুই সপ্তাহের মধ্যে যদি জাপান সরকারের কাছ 
থেকে এ বিষয় নুম্পষ্ট কোন জবাব না মেলে, তবে স্বাধীনতা সংঘ 
ও আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে দেওয়। হবে। 

জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজে। স্বাধীনতা সংঘের উদ্বেগের কথ। 
জানতে পেরে এক বিবৃতি প্রচার করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন £ 
ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা জাপানের নেই। বরং ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা লাভেই তার সরকার বিশেষ ভাবে আগ্রহী । 

স্বাধীনতা সংঘের কর্মকর্তারা তোজোর ঘোষণায় খুশি হতে 
পারলেন না। সিঙ্গাপুরে দায়িত্বরত জাপ সরকারের প্রতিনিধি 
জেনারেল ইয়াকুরোর মারফত ন্বাধানতা সংঘ কর্মপরিষদের গৃহীত 
প্রস্তাবগুলি দাবাঁ-পত্ররূপে জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজোর কাছে 
পাঠালেন। তাতে তিনটি প্রধান সর্ত উলল্লখ করে বলা হল-_ 

(ক) ব্যাঙ্ক বৈঠকের গৃহীত প্রস্তাবসমূহ সরকারী ভাবে জাপান 
সরকারকে অন্নুমোদন করতে হবে। 

(খ) আজাদহিন্দ ফৌজ ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের ব্যাপারে 
জাপান সরকারের বা জাপ সেনা বাহিনীর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা 
চল.ব না। 

(গ) ভারতীয় সকল যুদ্ধবন্দীদের জেনারেল মোহন সিং-এর 
নেতৃত্বাধীন রাখতে হবে। জাপান সরকার এবং জ্ঞাপ বাহিনীর 
কোনও কাজে তাতে ব্যবহার করা যাবে না। 

এই দাবীর সমর্থনে জেনারেল মোহন পিং আজাদ হিন্দ ফৌজের 
অফিপারদের নিয়ে এক বৈঠক করলেন । সেখানেও স্থির হয়ঃ 
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জাপ সরকার যদি এ দাবীগুলি না মানেন, তবে তারা আজাদ হিন্দ 
ফৌজ ভেঙে দেবেন । 

আজাদী বাহিনীর অফিপারদের নিয়ে ষে বৈঠক করা হল, 
তাতে জাপানীরা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হল। তারা জানতে পারল 
জেনারেল মোহন সিং-এর এই নেতৃত্ব তৈরীর পেছনে কর্নেল গিলের 
সক্রিয় ভূমিকা আছে এবং তিনি মোহন সিং-এর অত্যন্ত বিশ্বস্ত 
সহচর। জাপ কর্তৃপক্ষ ১৯৪২ সালের ৮ ডি£সম্বন বৃটিশের গুপ্তচর 
অভিযোগে কনে গিলকে অবশেষে গ্রেপ্তার করল । ণর ফল হল 
বিষময়। আজ!দ হিন্দ ফৌজের অফিপার এবং সেনাদের মধ্যে যেমন 
বিক্ষোভ আপ উত্তজনা দেখা দিল, স্বাধীনত] সংঘের কর্ম-পরিষাদ ও 
তেমনি এর প্রতিবাদ উঠল । কর্ম-পরিষদের একল সদস্য একসঙ্গে 
পদত্যাগ করলেন । তাদেন ধান্ণা হলঃ জাপান সরকাবের মুখ ও 
মনের মধ্যে কোনও মিল নেই । 

ওদিকে স্বাধীনতা সংঘের কর্ম-পর্ষিদের সভাপতি রাসবিহার্ণী বসু 
এই ঘটণাত্োতে বিব্রত বোধ করলেন। তিনি পরিষদের সদন্তাদের 
এবং মোহন সিংকে ধের্য ধরতে অনুরোধ করে বললেন, জাপানে 
গিয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে তিনি আলোচনা করলে 
হয়তো ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটাতে পারবেন। কিন্তু তার সেই 
আশ্বাস বা প্রতি শ্রুতিতে কেউই খুশি হতে পারলেন না। 

ডিসেঘরের মাঝামাঝি | বাসবিহাঙ্গী বুঝলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধেব 
বিবাট উগ্যম-উৎসাহ বিপর্যয়র মুখে । তিনি জেনারেল মোহন 
সিং-এর কাছে এক জরুরী পত্র পাঠিয়ে লিখলেন, আজাদ হিন্দ 
ফৌজের উচ্চ পূর্যারের কয়েকজন অফিসারকে তিনি যেন সিঙ্গাপুরে 
শ্রীবস্থুর বাখভবনে পাঠান। শ্রীবন্থু তাদের সমস্ত বিষয়টা বুঝিযে 
বলবেন। 

জেনারেল মোহন সিং রাসবিহারীর পত্রের কোনরূপ গুরুত্ব দিলেন 
না। বরং কঠিন ভাষায় তিনি পত্রের উত্তরে লিখলেন, কোন 
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অফিসারই শ্রীবন্থুর সঙ্ষে দেখা করতে রাজী নন। আর রাজী হলেও 
তিনি তাদের কাউ.কই শ্রীবম্ুর কাছে পাঠাবেন মা। 
রাসবিহারী বনু তখনও স্বাধীনতা সংঘের জভাপতি। তার 
মতে, আজাদ হিন্দ ফৌজের মুল দায়-দায়িত্বও তার । তাই তিনি 
মোহন পিং-এর এই জবাবে বেশ উত্তেজিত হলেন। গিঙ্গাপুরের 
জাপ কর্তৃপক্ষকে ক্ষুব্ধ রাসবিহারী বস্তু অনুরোধ করলেন, তারা যেন 
অবিল-হ্ব জেনারেল মোহন গিংকে গ্রেপ্তার কনে। 
জাপ সেনারাও এতদিন জেনারেল মোহন ডিং-এর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্র 
হ£েই হিল । ত'রা মোহন সিং-এর বেপরোয়া মনোভাবকে বরদাস্ত 
করত পারত না। সুতরাং রাস্বিহ।|রী বস্তুর নিদেশি পেয়ে তারা 
তেই স্ুঘাগহাতঙ্ছাড়া কঃলনা। 
১৯১২ সালর ২১০ ডিসেম্বর, জাপানী জেনারেল হয়াকুয়ো 
পাসবিহাশী বস্তুর অনুরোধ ঘত জেনারেল মোহন সিংকে তলব করে 
পাঠান এবং গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করেন। 
জেনারেল নোহন শিং আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, 
জাঁপানীকধেন মনমত কাজ না করলে অথবা তাদের অপ্রিয় কাজের 
সনা.লাচন] ক'লে তাকে তারা শ্রেপ্তার করবে । তাই তিনি ভার 
এগ্গানী অফিসার এবং সেনাদের সব বুঝিয়ে চুড়ান্ত পরিণভির জন্য 
প্রস্তত থাকতে নিদেশি দিয়ে রেুখছিলেন | ত্বাই জেনারেল মোহন 
[সিংকে গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দের সেনাবাহিনী ও 
অফিসাররা তার প্রতিবাদে অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে দলায় ব্যাজগুলি 
পর্যন্ত গুড়ি: [দলেন। ন্বাধীনতা যুদ্ধের মন্যঙম হোতা এবং 
আরক্জাদ হিন্দ শৌজ গঠনের অগ্রণী নেতা মোহন সিংকে গ্রেপ্তারের 
কিছুদিনের মধ্যে সিঙ্গাপুরে কাছে “সণ্ট জন" দ্বীপে পাঠানো হয়। 
সণ্দ্র-ঘেরা নির্জন নিঃসঙ্গ দ্বীপে তাকে এবটি বাংলোয় রাখা হয়। 
তার সঙ্গে সাতজন অফিসার ছুইজন দেহরক্ষী ড্হ কয়েকজন 
আরদালি ও পাঁচক প'ঠানো হয়। জাপ সেনাদল কর্তৃক আজাদ 
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হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক ক্যাপটেন মোহন সিং-এর গ্রেপ্তারের 
বিষময় ফলস্বরূপ বিদেশে গড়ে ওঠা বিরাট আজাদী বাহিনীর প্রথম 
উদ্ভেগ সর্বতোভাবে ব্যহত হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজ অচিরেই 
ভেঙে যায়। জাপানীদের সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের ভুল বুঝাবুঝি 
উভয় দেশের সমর নায়কদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি সি করে, তার এই 
পরিণতিতে ছু” পক্ষই শেষপর্যন্ত হতাশ হন । 

রাসবিহারী বসু তখনও অবশ্য নিজেকে স্বাধীনতা সংঘ তথা আজাদ 
হিন্দ ফৌজের কর্তাব্ক্তি বলে ঘোষণা বরাত থাকেন। তিনি 
দাবী তোলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে দেওয়ার অধিকার একমাত্র 
তারই আছে। অন্ঠ কারোর নেই। 

রাসবিহারীর মনে তখনও আশার আলো । তিনি তখনও ভারত- 
বর্ষের মুক্তিবাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজকে কাগজ-পত্রে বাঁচিয়ে 
রেখে চলেছেন। উদ্দেশ্য, জাপ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভূল বুঝাবুঝির 
অবসান ঘটিয়ে আজাদী ফৌজকে আরও জোরদার করা এবং 
ভারতবর্ষের গ্ুক্তি অভিযানের ব্যাপক প্রস্ততি নেওয়া । 

ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের বিপর্যয়ে পুর্ব 
এবং দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ায় এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির স্প্টি হল। 
জাপানের সঙ্গে আতাত এবং সমঝোতা নীতিগত প্রশ্নে আজাদ 
হিন্দ ফৌজের নেতাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি এবং ক্ষমতার ছন্দ 
নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগতির প্রথম পর্যায় ব্যর্থ হল বলা 
চলে । ফলে, একদিন যারা বৃটিশ বিরোধী যুদদ্ধর জন্য স্বেচ্ছায় 
আজাদী ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন, তারা নিদারুণ হতাশায় অস্ত্র 
ত্যাগ করলেন। প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যেও নেমে এল অনিশ্চয়তা 
আর হতাশার অন্ধকার । 

১৯৪৩-এর জানুয়ারী মাসের প্রথম দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত চলল এই 
অস্বস্তিকর পরিস্থিতি । 

অভিজ্ঞ রাজনীতিক এবং প্রবীণ বিপ্লবী রাসবিহারী বনু বুঝলেন, 
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এই অন্বস্তিকর পরিস্থিতি ভারতের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপক প্্রস্ততির 
পক্ষে নিদারুণ হাণিকর। 


১৬ জানুয়ারি । পরাধীন ভারতবর্ষের সকল মানুষ প্রতি বছর এই 
পুণ্য দিনে স্বদেশমুক্তির শপথ নিতেন । 

তাই এ দিনটি পরিচিত ছিল স্বাধীনতা দিবসরাপে । ১৯৪৩ সালের 
২৬ জানুয়ারী পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়র৷ এই দিনটি 
বিশেষ জাকজমকের সঙ্গে পালন করল। বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের 
শপথ নিয়ে নানা অনুষ্ঠানে তারা স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাণী পাঠ 
করল। জাপানের রাজধানী টোকিও থেকে বেতারে এই অনুষ্ঠানের 
বিস্তৃত বিবরণ প্রচার করা হল। এছাড়া জাপ সরকার বেতারে 
এক বিশেষ প্রতিবেদন প্রচার করে পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের তাৎপর্য ও সমর্থনস্থচক বক্তব্যও প্রচার করেন। জাপ 
বেতারের এই প্রচার প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে আবার নতুন উৎসাহ 
জাগাল। 

রাসবিহারাী বস্থ এই ন্ুুযোগের সদ্বাবহার করলেন । অত্যন্ত তৎপরতার 
সঙ্গে তিনি চার সদস্তের এক কমিটির কথা ঘোযণ। করলেন। তার 
উদ্দেশ্য, আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিশার এবং সেনাবাহিনীর মধ্ো 
উৎসাহবোধ জাগানে। এবং যেসব সেনাপতি সেনারা আজাদ হিন্দ 
ফৌজের অন্তঘন্দ নিরস্ত্র হয়ে বসে পড়েছিলেন, তাদের স্বাধীনতা 
যুদ্ধের তাৎপর্যের কথা বুঝিয়ে বল! । এছাড়া বিভিন্ন স্তরের 
সেনাপতি ও সমরনায়কদের সঙ্গে বৈঠক করে সাধারণ সেনাদের 
মনোভাব খতিয়ে দেখা । 

চার সদস্তের এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন মেজর জেনারেল 
জে, কে, ভেশসলা ৷ বাকী সদ্য মেজর জেনারেল এম, জেড কিয়াজি, 
লেফটেম্তাণ্ট কার্নল লোগনাথন এবং মেজর প্রকাশ চাদ। 

বলাবাহুল্য, রাসবিহবারী কর্তৃক ঘোষিত এই কমিটির সদস্যদের কর্ম- 
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তৎপরতা এবং প্রচারের ফলে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মনোভাবের 
পরিবর্তন দেখা দ্িল। মোহন সিং-এর গ্রেপ্তারের পর জাপ সরকার 
সম্বন্ধে তাদের মধ্যে যে সন্দেহ সংশয় দেখা গিয়েছিল, তারও 
পুনর্মল্যায়ণ শুরু হল.। পরিবর্তনশীল এই পরিস্থিতিতে আরও 
একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল । 


সেটা ১৯৪৩-এর ৪ ফেব্রুয়ারী । 

জেনারেল তোজে! জাপানের প্রতিনিধিসভায ঘোষণা কব্লেন ঃ 
ভারতবর্ষের উপর রাজনৈতিক বা সামবিক প্রভাব তিস্তার কতার 
বিন্দুমাত্র মোহ বা বাপনা জাপান সরকারে নেই । জাপানও 
ভারতবর্ষকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাষ্ট্রকাপে পেতে চায় । এবং তার 
প্রয়োজনীয় সকল রকমের সহযোগিতায় জ।প সরকার প্রস্তুত। 
জেনারেল তোজোর এই ভাষণ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলে 
ভারতীয়দের মধ্যে তার সুফল দেখ! দিল। ভারতীয় স্বাধীনতা 
১ংঘর পক্ষ থেকে তোজোর বিবৃতিকে স্বাগত জানিয়ে বলা হল, 
যারা মনে-করতেন, জাপান ভারতবর্ষ নিজেদের আধিপত্য বিজ্তা্ে 
আগ্রহী, তাদের সেই ধারণা যে কতটা ভিত্তিহীন, এহ প্রকাশ্য 
সরকারী ঘোষণাই তাপ প্রমাণ দেয়। এঁকাবদ্ধ এবং বৃহত্তর ও 
শক্তিশালী এশিয়ার স্বপ্ন যে জাপানের লক্ষ্য -_-তোজোর বিবৃতি তারই 
জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ! 

জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজোর বিবৃতির ফলে হতাশ ভারতীয়রা আবার 
নতুন উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এল | রাসবিহারী এই সুুযাগে ঘাজাদ 
হিন্দ ফৌজ নতুন করে সাজাতে উদ্যোগী হলেন। পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব 
এশিয়ায় সর্বত্র আবার নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্ততি শুরু হল। 
১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রবাধী ভারতীয়রা 
মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিতে যখন ব্যস্ত সেই চরম মুহূর্তে তারা জানতে 
পারল, স্বদেশভূমিতে মহাত্মা গান্ধী তিন সপ্তাহব্যাপী অনশনের 
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শপথ নিয়েছেন। উদ্দেশ্য, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার উৎপীড়ন 
আর দমন নীতির প্রতিবাদ জানানো । এই সংবাদ প্রবাসী 
ভারতীয়দের মধ্যে দারুণ উৎকগ স্যি করল । জঙ্গে সঙ্গে বুটিশ 
বিরোধী বিদ্বেষ আরও হাজার গুণ বেড়ে গেল । ওদিকে আজাদ হিন্দ 
ফৌজের অফিপার এবং সাধারণ সেনাদের উদ্দেশ্যে এক বার্তায় 
রাসবিহারী বনু বলেন, মহাত্ম'জীর অনশনের ফলে ভারতবর্ষের 
মুক্তিসংগ্রাম এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার প্রতীক্ষায় । আশা করি, দক্ষিণ 
পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়র। এই চরম মুহুর্তে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে 
লিপ্ত হতে আর দ্বিধা বোধ করবে না। 

খবরের কাগজে, বেতারে সর্বত্র গান্ধীজীর অনশনের সংবাদ । চারদিক 
তোলপাড়, ক্ষোভ, আন্দোলন আর উদ্দীপনা । 

২৩ ফেব্রুয়ারী জাপ সরকারের প্রচার দপ্তরের পক্ষে কিয়াও ওকমুরা 
টোকিওতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করলেন £ মহাত্মাজীর 
অনশন এবং তার শারীরিক অবনতি শুধুমাত্র তার ব্যক্তিগত ব্যাপার 
নয়। মুলতঃ তা সমস্ত ভারতবাসী তথ! বিশ্বব!সীর চিন্তার বিষয় । 
জ্রাপান সরকার এবং জাপ জনগণও এই মহান নেতার অনশনের 
সংবাদে উদ্দিগ্র। 

উল্লেখ্য* মাত্র এক মাস আগে ডিসেম্বরের শেষে মোহন সিং-এর 
গ্রেপ্তারের পর আজ'দ হিন্দ ফৌজে ভাঙনের হতাশার যে মুর 
উঠেছিল, ঘটনা! পরম্পরায় বিশ্বরাজনীতির অভাবিত পরিণতিতে 
তা মুহুর্তেই দূর হয়ে গেল । নিরন্ত্র সেনার আবার সশস্ত্র হলেন, 
আজাদী বাহিনী আবার ম্গঠিত হতে লাগল। পূর্ব এশিয়ার 
ভারতীয়রা পেল নতুন উৎসাহ। জাপানের মনোভাব এবং 
কার্যকলাপ তাদের মনের সব দ্বিধা! সংশয় দূর করে দিল। অস্বস্তি- 
কর পরিবেশ আর পরিস্থিতির মধ্যে সুকৌশলে রাসবিহারী বন্ব 
আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে হাত দিলেন । 
রাসবিহারী বন্থু যখণ আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠনের কাজে সন্রিয়ঃ 
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জাপ কর্তৃপক্ষ তখন তাকে সাহাধা করতে আবার এগিয়ে এলেন। 
বুঝতে পারলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম পর্যায়ের ভাঙন আর 
ক্যাপটেন মোহন গিং-এর গ্রেপ্তারের পরিণতি জাপান সরকারের 
আন্তরিকতা সম্পর্কে ভারভীয়দের মনে সংশয় আর সন্দেহ স্ষটি 
করেছে! শুধু মাত্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বার্থে নয়, 
বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে জাপ সেনাদের অভিযান সার্থক করার জন্তু 
আজাদ হিন্দ ফৌজের পুনর্গঠন প্রয়োজন। তাই জাপ সরকার নতুন 
করে আবার আজাদ হিন্দ ফোঞ্জ গড়ার ব্যাপক প্রচারের কাজ শুরু 
করলেন। ফেব্রুয়ারির গোড়ায় জাপ সরকারের পক্ষে জেনারেল 
ইয়াকুরে! সিঙ্গাপুরের বিদদারি শিবিরে আজাদ হিন্দ ফৌজের পদস্থ 
সেনানায়কদের নিয়ে এক বৈঠকে বসলেন। প্রায় তিনশ সেনা- 
নায়ক এ বৈঠকে যোগ দ্দিলেন। বৈঠকে জেনারেল ইয়াকুরো! জাপ 
সরকারের মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন, তার সরকারের সঙ্গে আজাদ 
হিন্ন ফৌজের ভুল বোঝাবুঝির ফলে উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত । বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য উভয়পক্ষের মধ্যে চাই 
আস্তরিক এক্য আর সমঝোতা । 

ইয়াকুরো৷ বলেন, ব্যাঙ্কক বৈঠকে বিভিন্ন দেশের ভারতীয় প্রতিনিধিরা 
আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ার জন্য ষে প্রস্তাব নিয়েছিলেন, সেইভাবেই 
তা গড়। হোক। ভারতের স্বাধীনতার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ 
এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ যে আন্দোলন বা! সংগ্রাম করতে চান, 
জাপ সরকার তার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিশীল। তার প্রমাণ, 
ভারতবর্ষের মুক্তির উপায় আলোচনা করার জন্য ব্বাধীনতা সংঘের 
প্রতিনিধির যখন ব্যাহ্ককে সম্মেলন করার আগ্রহ প্রকাশ করেন 
জাপ সরকার তা সানন্দে সেইসব ব্যবস্থা করে দেন। সেখানে 
ভারতীয় প্রতিনিধিরাই একটি কর্মশ্পরিষদ গঠন করে রাসবিহারী 
বন্থুকে সভাপতি পদে বসান। পরে ভারতীয় প্রতিনিধি কর্তৃক 
নির্বাচিত রাসবিহারী বন্ধই ক্যাপটেন মোহন সিংকে আজাদ হিন্দ 


১৭৩ 


ফৌজের নেতৃত্বভার দেন। জেনারেল মোহন সিং আজাদ হিন্দ 
ফৌজের কর্তৃত্ব পেলেও তার ব্যক্তিগত ইচ্ছায় তিনি এতিহাসিক এ 
বাহিনী তেঙে দিতে পারেন না। তার জন্য সভাপতির অনুমতি 
প্রয়াঙ্জন। যদি ব্যক্তিগতভাবে তার কোনওরকম অন্ুবিধা থাকে, 
তবে তিনি নেতৃত্ব পদ ছাড়তে পারেন কিন্ত একটি' প্রতিষ্ঠানের 
বিপর্ধয় ঘটাতে পারেন না। ফোৌজ ভাঙার অথব! তা বিপর্যস্ত করার 
চেষ্ট! বিদ্রোহেরই সামিল। 

জেনারেল ইয়াকুরোর এই ভাষণ উপস্থিত অফিসারদের মধো নতুন 
করে চিন্তার ম্বযোগ এনে দেয়। যারা মোহন সিং-এর গেপ্ডারে 
ক্ষুব্ধ ছিলেন, তাদের মনেও পরিবর্তনের বরফ গলতে শুরু করে । 
বৈঠক শেষ হওয়ার পর অফিসাররা নিজ নিজ কাজে চলে যান। 
জেনারেল ইয়াকৃবোর পরদিন ভোরে মেজর জেনারেল শাহনওযাজ 
খানকে তার বাংলোয় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানান। 
জাপানীদের অভিদদ্ধি সম্পর্কে প্রথম থেকেই জেনারেল শাহনওয়াজ 
থানের মনে সন্দেহ ছিল। জেনারেল ইয়াকুরোর সঙ্গে যখন তার 
আলোচনা চলে' তখন তিনি তার সন্দেহের কথা চেপে রাখেন না। 
বরং খোলাখুলি সব বলে নান! যুক্তির ব্যবহারে নিজের বক্তব্য 
প্রতিঠিত করতে সচেষ্ট হন। 

মেজর ইয়াকুরোর সঙ্গে আলোচন! প্রসঙ্গে শাহনওয়াজ খান পরে 
নিজেও লেখেন £ ভালভাবে কী করে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়া যায়, 
সেষদ্বদ্ধে তিনি আমার পরামর্শ জানতে চাইলেন। তিনি নিজেও 
অবশ্য বললেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠনের কাজ এমনভাবে কর! 
দরকার, যাতে সকল শ্রেণীর ভারতীয় স্বেচ্ছায় তাতে যোগ দিতে 
উৎসাহ বোধ করেন। 

শাহনওয়াজ্জ খান ইয়াকুরোর সঙ্গে একমত হন এবং ইয়াকুরোর কাছে 
ভিনটি প্রস্তাব রাখেন। 

প্রথম প্রস্তাব ঃ আজাদ হিন্দ ফৌজজ পুনর্গঠনের কাজে সফল হুতে 
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হলে প্রথমে জাপান সরকারকে ঘোষণা করতে হবে যে ভারতবর্ষের 
মুক্তিলাভের পবিত্র সংগ্রাম, ম্যায় ও সত্যের উপর নুপ্রতিচিত। 
জাপান কোন কারণে তাদের 'ন্বার্থে এ বাহিনীকে ব্যবহার করবে 
ন1। 
দ্বিতীয়তঃ জোর করে বা ভয় দেখিয়ে কাউকে আজাদ হিন্দ ফৌজে 
যুক্ত করা চলবে না। স্বেচ্ছায় যারা স্বাধীনতা লাভের আদর্শে উদ্দীপ্ত 
হয়ে যোগ দেবেন, তাদের সাদরে গ্রহণ করতে হবে। যারা 
আনাদী বাহিনীতে আসতে অনিচ্ছা প্রকাশ করবে, তাদের উপর 
কোনও রকম চাপ স্থৃষ্টি বা দুর্ব্যবহার করা চলবে না। 
তৃতীয় এবং সর্বশেষ প্রস্তাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রস্তাবে বলা হয়, 
পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়া হবে । 
তাই এ বাহিনীকে শুধুমাত্র প্রচারক দল না করে এক অপরাজেয় 
চছজ্জয় মুস্জ্জিত ফেনোবাহিনীতে পরিণত করতে হবে। আর এ 
বাহিনী পরিচালনার জন্য জার্মানে অবস্থানরত নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
বন্থুর ,মত মহ্কান ব্যক্তিকে আনব।র সব ব্যবস্থা করতে হবে। 
নেতাঞ্জীর নেতৃত্ব ব্যতীত ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধ সফল করা অসম্ভব । 
জাতি ধর্ম নিবিশেষে সকল ভারতীয়ই তার নেতৃত্বের জন্য অধীর 
আগ্রহে প্রতীক্ষারত। 
জেনারেল ইয়াকুরো একজন দক্ষ সমরনায়ক । জেনারেল শাহন- 
ওয়াজ খাঁনের আন্তরিক প্রস্তাব এবং পরামর্শ তিনি সহানুভূতির সঙ্গে 
বিবেচনার আশ্বাস দিলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে শাহনওয়াজ খানকে 
মোটামুটি ভাবে ইঙ্গিত দিলেন যে, জাপান সরকার বালিন থেকে 
নেতাজীকে পূর্ব এশিয়ায় আনবার সর্বরকম ব্যবস্থ/র জন্য আন্তরিক 
ভাবে সক্রিয় হবে। 
ইয়াকুরোর প্রতিশ্রুতি পেয়ে শাহনওয়াজ খান তার উত্তরে বলেন ঃ 
নেতাজী সত্য সত্যই সিঙ্গাপুরে আসছেন, এরূপ বুঝলে বহু সংখ্যক 
অফিসার ও সেন স্ষেচ্ছায় আজাদ হিন্দ ফৌংজ যোগ দেবেন। তার 


৯৭২ 


নেতৃত্ব প্রতিটি ভারতবাসীর মনে প্রাণে নতুন প্রেরণার সঞ্চার করবে । 
সকলে মুহূর্তে ভেদাভেদ ভুলে মাতৃভূমির মুক্তিমন্ত্রে মৃত্যুপণ করে 
স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে । তবে নেতাজী যতদ্দিন না 
সিঙ্গাপুরে আসছেন, ততদিন সেনাবাহিনীর লোকদের সিঙ্গাপুর থেকে 
অন্য কোথাও সরানো চলবে না। 

শাহনওয়াজ খানের প্রস্তাবে জেনারেল ইয়াকুরে। সম্মতি জানালেন 
সঙ্গে সঙ্গে শাহনওয়াজ নিজেও আজাদ হিন্দ ফৌজে যুক্ত হওয়ার 
অঙ্গীকার করলেন। তারপরেই জেনারেল ইয়াকুরে। তাকে ডিরেক্টর 
অব মিলিটারি ব্যুরোর “চীফ অব জেনারেল স্টাফ' বলে ঘোষণ৷ 
করলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের ইতিহাসে আবার নতুন যুগের 
স্চনা হল । 

জেনারেল ইয়াকুরোর বুঝতে বিলম্ব হল ন! যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের 
প্রাণ সঞ্জারের জন্য নেতাজী ম্ুুভাষন্দ্রের উপস্থিতি এবং নেতৃত্ব 
অপরিহার্ধ। ক্যাপটেন মোহন পিং-ও আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ার 
প্রথম উদ্যোগে ১৯৪১ সালে, মেজর ফুজিয়ারার কাছে নেতাজীর 
নেতৃত্বের সুপারিশ করেছিলেন! পর বছর ১৯৪২ সালে সিঙ্গাপুর 
এবং টোকিও বৈঠকেও তার নেতৃত্বের দাবী জানিয়ে স্বাধীনতা সংচঘর 
নেতা, আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাবাহিনী এবং প্রবাসী ভারতীয়রা 
একই মর্মে প্রস্তাব নিল। পরে ১৯৪৩ সাগর ব্যাক্কক বৈঠকেও 
সব প্রতিনিধি একবাক্যে নেতাজীর নেতৃত্বের জন্য গভীর আগ্রহ 
প্রকাশ করেন। এসব ঘটনা জাপ জেনারেল ইয়াকুরোর অজানা 
ছিল না। নেতাজী ন্বুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব এবং প্রভাব যে ভারতীয়দের 
উপর কতখানি গভীর তা তার আগে থেকেও জানা ছিল । শেষ 
অবধি তিনি স্থির বিশ্বাসে পৌছুলেন ষে, বৃটিশ বিরোধী লড়াইয়ের 
জন্য ভারতীয় জওয়ান এবং সাধারণ মানুষ নেতাজীর নেতৃত্বে 
জীবন দান করে ধন্য হতে চান। 

জাপ জেনারেল ইয়াকুরোর জাপ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার 
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আগে আজাদ হিন্দ ফৌজ্ের সভাপতি রাসবিহারী বন্ুর সঙ্গে এক 
বৈঠকে বসলেন এবং নানা মহল থেকে নেতাজীর নেতৃত্বের দাবীর 
প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলেন । 

রসবিহারী বন্্ জেনারেলকে ন্ুস্পই ভাষায় জানালেন, আজাদী 
বাহিনী গড়ার কাজে তার যে ব্যর্থতা, তা দূর করে নেতাজী ন্ুুভাষের 
ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্ব এই এঁতিহাসিক সংস্থাকে আরও এক্যবদ্ধ ও 
শক্তিশালী করতে পারবে এ বিশ্বাস তারও আছে 

পরবতাঁ সময়ে এ প্রসঙ্গে জেনারেল ইয়াকুরে! সবিস্ময়ে মন্তব্য প্রকাশ 
করে লিখেছেন : রাসবিহারী ছিলেন এক মহান নেতা । অকথ্য 
ত্যাগ স্বীকার আর কল্পনাতীত বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে তিনি ষে 
এঁতিহাসিক আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়েছিলেন, এক কথায় সানম্দে 
নিঃপর্তে তার নেতৃত্বভাব অপব একজন নেতার হাতে তুলে দিতে 
সম্মত হলেন! 

এই সময় জাপ সরকারের আরেক পদস্থ সামরিক নেতা লেফটেন্তাণ্ট 
জেনারেল আরিনুয়ে সিঙ্গাপুর পরিদর্শন করছিলেন। জেনারেল 
ইয়াকুণো তার কাছে নেতাজী প্রসঙ্গ তুললে, আরিমুয়ে রাসবিহারীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তার মতামত ও পরামর্শ জানতে চান। 
বাসবিহারী তাকেও অনুরোধ করেনঃ ষত তাড়াতাড়ি সস্তব জার্মান 
থেকে ষেন নেতাজী বনুকে পুর্ব এশিয়ার রণাঙ্গণে আনার ব্যবস্থা 
করা হয়। তাতে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ার মূল উদ্দেশ্য আশাতীত 
ভাবে সফল হাব । সেনাবাহিনীও হবে শক্তিশালী ও এক্যবদ্ধ। 
রাসবিহাহী বন্থুর এই কথায় জাপ লেফটেন্তাণ্ট জেনারেল আরিম্ুহেও 
অবাক হলেন। তার মনে অবশ্য সন্দেহ দেখা দিল, নেতাজী বন্দু 
পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গণে এলে হয়তো ছুই বসুর মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে 
আবার ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হবে। ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগতি 
দারুণ ভাবে ব্যহত হবে! জাপ জেনাবেল রাসবিহারী বন্ুকে তাঝ 
আশঙ্কাব কথাটা খে'লাখুলি ভাবে জ্রানাতে দ্বিধা করলেন না। 
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তিনি এ বিষয় রাসবিহারীর নুষ্পষ্ট মনোভাব জানতে চাইলেন। 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাসবিহারী আরিমুয়ের কাছে একটি সম্মতিপত্র 
লিখলেন। তাতে তিনি জানালেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র যদি সত্য 
সত্যই পূর্ব এশিয়ায় আসেন, তবে তার মহান নেতৃত্ব নিয়ে কোথাও 
কোন প্রশ্নই উঠবে না। বয়সে আমি তার চেয়ে প্রবীণ হলেও, 
সানন্দে আমি তার নেতৃত্বাধীন থেকে মাতৃভূমির মুক্তি যুদ্ধের সামিল 
হব। নেতাজী বন্বুর ম্ুমহান নেতৃত্ব জাতি ধর্ম নিবিশেষে সকল 
ভারতবাসীর একান্তভাবে কাম্য । 

লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরিম্ুয়ে রাসবিহারীর বক্তব্যের মধ্যে 
আস্তরিকতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত খুঁজে পেলেন। তার আশঙ্কা দূর হল। 
আর বিপ্লবী রাসবিহারীর প্রতি আস্থা এবং শ্রদ্ধাও গেল বেড়ে। 
আরিম্ুয়ে আর কাল বিলম্ব না করে সিঙ্গাপুর থেকে জাপানের 
বাজধাশী টোকিও যাত্রা করলেন। তারপর জাপ সরকারের কাছে 
আজাদ হিন্দ ফৌজের পুণর্গঠন প্রসঙে সর্বশেষ পরিস্থিতির কথা 
জানিয়ে জার্মানী থেকে নেতাজী মুভাষচন্দ্রকে পুর্ব এশিয়ায় আনার 
প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করতে পরামশ দিলেন। 

উল্লেখ্য, পূর্ব এশিয়ার জাপ সামরিক দলের অফিসার জেনারেল 
ইয়াকুরোও ইতিপূর্ব এক গোপন পত্রে নেতাজী বন্ুকে বালিন থেকে 
আনানোর সবরকম ব্যবস্থা করতে পূর্ব এশিয়ায় জাপ সরকারকে 
পরামর্শ দিয়েছেন। 

জেনারেল ইয়াকুরো এবং জেনারেল আরিম্ুয়ের মত ছু" ছু'জন 
জাদরেল যুদ্ধ বিশারদের গোপন রিপোর্ট পেয়ে জাপ সরকার 
নেতাজী নুভাষচন্দ্রের নেত,ত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝতে 
পারলেন। কিন্তু বিশ্ব রাজনীতি এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি বিবেচনা 
করে জার্মান থেকে জাপান বা পুর্ব এশিয়ায় নেতাজী নুভাষচন্দ্রকে 
আসবার ব্যবস্থা কর! নিয়ে দারুণ সমস্যায় পড়লেন। 

জাপান গরকারী বেসরকারী ভাবে নানা তথ্য সংগ্রহ শুরু করলেন । 
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কোন পথে কীভাবে শত্রপক্ষ বৃটিশ-আমেরিকার টহলদারী সেনা- 
বাহিণীর দৃ্টি এড়িয়ে সুদূর জার্মান থেকে নেতাজী বশ্ুকে জাপানে 
নিয়ে আসা যায়ঃ তার নানা পরিকল্পনা করা হয়। কিন্ত জাপ 
সরকার কোনমতেই জার্মান থেকে নেতাজীকে আনানোর মত 
গোপন অথচ নিরাপদ পথের সন্ধান পেল না। জার্মান জাপানের 
মধ্যেকার ম্বুদীর্ঘ আকাশ স্থল আর জল পথের সর্বত্রই শত্রুপক্ষের 
সতর্ক প্রহরা। নানা শ্বত্রে জাপ সরকার যেসব তথ্য পেলেন? তা? 
থেকে জানা গেল, যে পথে যেভাবেই নেতাজীকে আনার ব্যবস্থা 
করা হোক না কেন, তাতেই নেতাজীর জীবনের ঝঁকি নিতে হবে । 
শেষ অবধি জাপ সরকার অবশ্য একটা গোপন পথের সন্ধান পেলেন। 
জার্মান থেকে নেতাজী ন্ুভাষচন্দ্রকে জাপানে বা পূর্ব-এশিয়ায় 
আনতে হলে সমুদ্রের অত্তল দেশের ন্রুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ডবো 
জাহাজ বা সাবমেরিন চেপে অত্যন্ত গোপনে তাকে আনবার ব্যবস্থা 
করতে হবে। এপথে আনা হলে তার মৃত্যুর সম্ভাবনাও শতকরা 
পঁচান্বৰই ভাগ । কারণ' যে সমুদ্রের জলের নীচ দিয়ে তাকে আনতে 
হবে, সেই' সমুদ্রের উপর বুটিশ আর আমেরিকার অজত্র রণতরী 
প্রহরারত,. যান্ত্রিক নিশানায় গভীর সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে 
সাবমেরিনের গতিবিধি বোঝা তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। তবু তারা 
চেষ্টার ক্রুটি করবেন না । 


আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব দিতে বালিন থেকে পূর্ব এশিয়ায় 
নেতাজী মুভাষচন্দ্রের সম্তাব্য আগমনের সংবাদ সকল ভারতীয় তথ 
এশিয়াবাপীর মনে তা প্রেরণা ও উৎসাহ স্যট্টি করল। এই 
ম্বযোগের সদ্যবহার করতে প্রবীন বিপ্লবী ও রাজনীতিক রাসবিহারী 
একটুও দ্বিধা করলেন না। নতুনভাবে তিনি ভাঙা আঙ্গাদ হিন্দ 
ফৌঞ্কে নুদংগঠিত ও স্সংহত করার উদ্যোগ নিলেন। তিনি 
বুঝলেন, নেতাজী এসে পৌছুবার আগেই ন্বাধীনত!। সংঘ এবং 
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আজাদ হিন্দ ফৌজকে সুশৃঙ্খল করে তোল! দরকার। তার জন্য 
চাই বিশেষ ক্ষমতা | 

রাসবিহারী বন্থু এবার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজের হাতে কিছু 
বিশেষ ক্ষমতা তুলে নিতে চাইলেন। তিনি পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী 
ভারতীয়, স্বাধীনতা সংঘ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ্ের সেনা 
প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন ডেকে সেখানে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
সিদ্ধান্ত নেবেন। সিদ্ধান্ত মত ১৯৪৩-এর এপ্রিল মাসে চারদিন ব্যাপী 
এক প্রতিনিধি সম্মেলনেরও আয়োজন কর] হল । 

১৯৪৩-এর এপ্রিল । সাতাশ থেকে ত্রিশ! এই চারদিন সিঙ্গাপুর 
শহরে প্রতিনিধি সম্মেলন বসল। প্রতিনিধিরা এক্যবদ্ধ প্রস্তাবে 
রাঁসবিহারীর হাতে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ তথা আজাদ হিন্দ ফৌঁজ 
পরিচালনার চূড়ান্ত দায়িত্বভার তুলে দিলেন। ব্যাক্কক সম্মেলনে 
ইতিপূর্বে তিন সদস্যের যে কাউন্সিল অব আাকশন গঠন করা 
হয়েছিল, এই সম্মেলনে সেই কাউন্সিলকে সভাপতির পরামর্শদাতা 
সমিতিতে রূপান্তর করলেন । অর্থাৎ রাসবিহারীর ক্ষমতা আরও 
বাড়ানে। হল। এবং সর্বসম্মত প্রস্তাবে বলা হল? সভাপতি 
রাসবিহারী যদি মনে করেন, তবে তিনি স্বেচ্ছায় তার উত্তরস্থুরী 
নির্বাচন করতে পারবেন । প্রতিনিধি সম্মেলন রাসবিহাগীর হাতে 
সর্বাত্মক ক্ষমতা তুলে দিয়ে স্বাধীন! যুদ্ধকে দ্রুততর করার পথ 
্থগম করে দিলেন। 

সিঙ্গাপুরের এই প্রতিনিধি এম্মেলনে জাপ প্রতিনিধি কনে'ল ইয়া 
মামাতে! আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। কর্নেল ইয়। মামাতো ছিলেন 
জার্মনের বালিন সহরে জাপ সরকারের একজন সরকারী প্রতিনিধি । 
বাপিনে তার সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্র খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব 
হয়। মনে করা যেতে পারে, পুর্ব এশিয়ায় নেতাজীকে আনা এবং 
সাধারণের মধ্যে নেতাজী সম্বন্ধে উত্সাহ উদ্দীপন! ও আস্থার 
মনোভাব জানানোর জন্যই নেতাজীর বিদেশী জাপানী বন্ধু এ 
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অফিসারকে আনন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সম্মেলনের ফাকে 
মভাপতি রাসবিহারী বনু বর্নেল ইয়ামামাতোর সঙ্গে পূর্ব এশিয়ার 
সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং নেতাজীর নেতৃত্ব ষে 
কতট। অপরিহার্য তাকে বুঝিয়ে বলেন। যাতে তিনি বালিন ফিরে 
গিয়ে নেতাজীর কাছে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ ও আজাদ হিন্দ 
ফৌজের আন্তরিক আকাজ্ষার কথা সবিস্তারে জানান- সেই মর্মেও 
তাকে অনুরোধ করেন। 

জাপ প্রতিনিধি কর্নেল ইয়ামামাতে৷ হয়তো নেতাজীর পূর্ব এশিয়ায় 
আসবার আগ্রহের কথাও রাসবিহারীকে জানিয়েছিলেন । তাই 
প্রতিনিধি সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে সভাপতি রাসবিহারী বনু 
নাটকীয় ভাবে ঘে|ষণা করেন £ বিশ্বের এই উত্তপ্ত রণাঙ্গণে খুব 
শীঘ্রই নেতাজীর আসবার সম্ভাবনা আছে । আমাদের সকলের এই 
আকাজ্ষা পরিপূর্ণ হলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বন্থুই হবেন আমার 
উত্তরস্থরী। মহান এই নেতার হাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের পবিত্র 
দায়িত্ব ভার তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত ও ধন্য হতে চাই। 

রাসবিহারীর ঘোষণা প্রতিনিধি সম্মেলনকে আনন্দমুখর করল। 
সম্মেলন প্রাঙ্ছণে মুছুমূহু নেতাজী সুভাষ আর রাসবিহারীর নামে 
জয়ধ্বনি উঠল। জাপ প্রতিনিধি কর্নেল ইয়ামামাতো নিজেও 
নেতাজীর নামে ভারতীয়দের আনন্দ উত্তজ্ঞনায বিশ্মিত হলেন। 
নেতাজ্রী যে ভারতীয়দের কাছে কতটা! প্রিয়, তার উপস্থিতি মুক্তি 
যুদ্ধের সাফল্যের প্রয়োজনে যে কতখানি অপরিহার্য ভা কর্নেল 
ইয়ামামাতে| সরেজমিনে হ্ৃদয়ঙ্জম করলেন । 


৩০ এপ্রিল ১১৪৩ 

সিঙ্গাপুরে অনুষিত স্বাধীনতা সংঘের প্রতিনিধি সম্মেলনে, সংঘ তথা 
আজাদ হিন্দ ফৌজ পবিচালনাৰ পূর্ণ দাত্রিত্ব প্রবীণ বিপ্লবী বাসবিহারা 
বল্গুর হাতে তুলে দেওয়া হল। সর্বসম্মত প্রস্তাবে আরও বলা হল, 
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রাসবিহরী বন্বু যদি কখনো মনে করেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের পবিত্র 
দায়িত্ব ও নেতৃত্বের পরিবর্তন-পরিবর্ধন প্রয়োজন, তবে তিনি ব্বয়ং 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চূড়ান্ত ব্যবস্থা করার অধিকারী হবেন। 
রাসবিহারী বসুই প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন। সর্বসম্মত 
প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর সমবেত প্রতিনিধিরা প্রবীণ বিপ্রবীকে 
নতুন করে অভিনন্দিত করলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বময় ও 
চূড়ান্ত কর্তৃত্ব পেয়েও প্রবীণ বিপ্লবীর চোখমুখে আবেগ-উচ্ছ্াসের 
ভাব দেখা গেল না। ভাবগম্ভীর রাসবিহারী এবার উঠে দাড়ালেন ' 
ষে প্রতিনিধিবৃন্দ তাকে সুউচ্চ ও সম্মানীয় পদে প্রতিঠিত করলেন, 
তাদের উদ্দেশ্যে তিনি আবেগহীন ভাষায় ঘোষণা! করলেন : আপনারা 
আমাকে ষে সম্মানে ভূষিত করলেন এবং পবিত্র দায়িত্বভার দিলেন, 
আমি মনে করি, সে সম্মান এবং দায়িত্বভার গ্রহণের যোগ্যতা 
ভারতবর্ষের একজনেরই আছে। আমাদের সকলের বাঞ্চিত সেই 
বীরঃনেতা নেতাজী ন্ৃভাষচন্দ্রের হাতে 'এই পবিত্র দায়িত্বভার অর্পণ 
করে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। তিনিই হবেন আজাদ হিন্দ ফৌজের 
সর্বময় অধিনায়ক । 

বিপ্রবী রাসবিহারীর বক্তব্য সমবেত প্রতিনিধিদের মধ্যে নতুন উৎসাহ 
উদ্বীপন৷ স্থষ্টি করল। দেশাস্তরী নুভাষচন্দ্রের কাবুল হয়ে মস্কো 
এবং সেখান থেকে জার্মানীর বালিনে উপস্থিতির ছঃসাহসিক অভিযান 
পর্বের কাহিনী তাদের জানা ছিল। তার! জানতেন, বাপিনে ত্বাধীন 
বেতারকেন্দ্র গঠন এবং ইডরোপ-আফ্রিকার রণাঙণে পর্ধ,দত্ত বৃটিশ 
বাহিনীর ভারতীয় জওয়ানদের নিয়ে তার আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন 
এবং মুদুর প্রসারী পরিকল্পনার কথা । আপোষহীন নেত1 নেতাজীর 
বৃটিশবিরোধী মানসিকতা, হিটলার, মুসালিনী সহ বিশ্বনায়কদের সে 
ঘনিষ্ঠ যোগশ্থত্র অজানা ছিল না । অতএব, রাসবিহারী বন্ুর সংক্ষিপ্ত 
ঘোষণা শ্বাধীনত1 সংগ্রামীদের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটল। 

প্রতিনিধি সম্মেলন ঘখন নেতাজীর নেতৃত্ব কামনায় অধীর, বিপ্রবী 
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ব্লাসবিহারী যখন তাঁর হাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের পূর্ণ দায়িত্ব তুলে 
দিয়ে পরাধীন মাতৃভূমির স্বাধীনতাযুদ্ধ তরাম্বিত করতে আগ্রহী, 
নেতাজী ন্ুুভাষচন্দ্র তখন গোপন পথের দুঃসাহসিক পথিক ৷ একমান্র 
সহযোগী আবিদ হাসানকে সঙ্গী করে তিনি তখন ইউরোপের মাটি 
ছেড়ে মহাসমুদ্রের অতল জলপথ ধরে সাবমেরিন যোগে দক্ষিণ পুর্ব 
এশিয়ার উদ্দেশে গোপন যাত্রায় ব্রতী। সেখান থেকে জাপানের 
সহায়তায় বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সামরিক অভিযান করার 
পরিকল্পনায় অধীর উন্মুখ । 


মাত্র ছু' মাসের ব্যবধান । 
এর মধ্যে অনেক নতুন ইতিহাস স্থষ্টি হল। নেতাজীর জাপান যাত্রা 
এবং টোকিও পৌছবার আগাম আভাস বোধহয় বিপ্লবী রাসবিহারী 
বন্থ জানতে পেরেছিলেন । সিঙ্গাপুরে প্রতিনিধি সম্মেলনে তিনি 
নেতাজীর নেতৃত্বের স্বপক্ষে স্বতঃস্ফ,তভাবে ঘে ঘোষণা রেখেছিলেন, 
সেই বাঞ্ছিত ,নেতৃত্বের কামনায় তিনিও জাপ সরকারের মাধ্যমে 
নানাভাবে নেতাজীর পূর্ব এশিয়া আগমনের সম্তাব্যত! নিয়ে অলাপ 
আলোচন! চালাচ্ছিলেন। সেই স্ত্রেই হয়তো নেতাজীর টোকিও 
আগমনের সন্তাব্য একট] তারিখ তিনি জানতে পারেন । 
১৯৪৩-এর ২ জুন। সিঙ্গাপুরে নিজের বাংলোয় বিপ্রবী রাসবিহারী 
এক ঠনশ ভোজসভার আয়োজন করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের 
পদস্থ কয়েকজন অফিগারকে তিনি এ ভোজসভায় ম্মামন্ত্রণ 
জানান । 
নিন্দিই আমন্ত্রিত অফিপাররা যথারীতি রাসবিহারী আয়োজিত 
ভোজসভায় উপস্থিত হলেন। যথাযথ ভোঙ্গপর্বও শুরু হল। 
রাসবিহারী এ ভোজসভায় উপস্থিত অফিসারদের জানালেন, পরদিন 
অর্থাৎ ৩ জুন, তিনি জাপানের রাজধানী টোকিও যাত্র! করছেন । 
অফিসাররা তার এই যাত্রার উদ্দেশা সম্পর্কে ওংস্ুক্য প্রকাশ 
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করলেন । কিন্তু রাসবিহারী সরাসরি ভার কোনও উত্তর দিলেন না। 
শুধু বললেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের বস্ধুদের জন্য এক গুরত্বপূর্ণ 
উপহার আনতেই তার এই টে।কিও যাত্রা । 

নেতাজী জাপান পৌছুলেন জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে । জাপানের 
রাজধানী টোকিওতে নেতাজীর বীরোচিত সম্বদ্ধণ হল। যেদিন 
নেভাজী টোকিও পোৌছুলেন, পেদিনই তিনি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রচাঃ 
করে বলেন £ প্রথম মহাযুদ্ধে বৃটিশরা আমাদের দেশের নেতাদের 
ভ'াওত দিয়ে রেখেছিল। আমরা মুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমাদের সেই ম্ুযোগ এনে দিয়েছে । আমরা বেশ 
ভালভাবেই জানি, আগামী একশ" বছরের মধ্যে আর এমন সুযোগ 
ফিরে আগবে না । এই সুযোগের সদ্বব্হায় আমাদের করতেই হবে। 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের কৃষ্টি ধংস করে নৈতিক অধঃপতন 
এনে আমাদের দরিদ্র জাতিতে পরিণত করেছে । হৃদয়ের রক্ত দিয়ে 
আমাদের তা থেকে মুক্ত হতে হবে। মাতৃভূমিকে করতে হবে স্বাধীন। 
ষে শক্র আমাদের অস্ত্রাধাত করেছে, অস্ত্রাঘাতই হবে তার প্রত্যুত্তর । 
অহিংস অসহযোগকে এবার হিংসাত্মক সংগ্রামে পরিণত করতে হবে । 
দলে দলে এই অগ্নিদীক্ষা গ্রহণ করলে তবেই হবে পরাধীন ভারত- 
বর্ষের মুক্তি ।-- 

ন্তোজীর বক্তব্যে জাপান সরকার প্রীত হলেন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার 
রণাঙ্গণে তখন বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে জাপ সেনাদের প্রচণ্ড লড়াই 
চলছিল । বৃটিশ বিরোধী নেতা নেতাজীর টোকিও উপস্থিতি অতএব, 
জাপ সরকারকেও উৎসাহিত করল । এই পটভূমিকায় নেতাজী জাপ 
প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । তারপর জাপানের 
সামরিক অফিসারদের সঙ্গেও চলে তার শলাপরামর্শ ৷ প্রধানমন্ত্রী 
তোজো এবং পদস্থ সামরিক অফিসাররা নেতাজীর ব্যক্বিত্বে মুগ্ধ 
হলেন । আপোষহীন এই নেতার স্বদেশে এবং বিদেশের আনুপাতিক 
ঘটন। প্রবাহের সব খবরই তারা রাখতেন। 
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নেতাজীর যুদ্ধ পরিকল্পনার কথা শুনে জাপ সামরিক নেতৃবৃন্দ তাকে 
সকল প্রকার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রাম বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর । অতএব 
স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রয়োজনীয় অস্ত্রউপকরণ নৈতিক সাহাষ্য দিয়ে 
সাবিক সহযোগিতার জন্য নেতাজী জাপ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন 
রাখলেন। প্রধানমন্ত্রী তোজোকে নেতাজী বুঝাতে সক্ষম হলেন ষে। 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সহায়তার অর্থ এশিয়ার একটি 
বৃহৎ ভূখণ্ড থেকে বৃটিশ সরকারকে উচ্ছেদ করে একটি প্রাচীন 
মহান দেশের কোটি কোটি' মানুষের সমর্থন লাভ। 

তোজে! এবং তার সরকার, নেতাজীর অকাট্য যুক্তি, স্বদেশ বিচার, 
নিষ্ঠায় মুগ্ধ হলেন!। স্বদেশে এক সময় জাতীয় কংগ্রেসের তার 
সভাপতি নির্বাচিত হওয়া, তারপর বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে 
অসংখ্যবার কারা নির্যাতন বরণ ইত্যাদির বিস্তৃত তথ্য ইতিমধ্যে 
জাপ সরকারের হস্তগত হয়েছিল। অতএব, দক্ষিণ-পূর্ব রণাঙ্গণে 
জাপ সেনাবাহিনী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের জওয়ানদের বৃটিশ বিরোধী 
যৌথ অভিষানের চূড়ান্ত পরিকল্পনায় প্রধানমন্ত্রী তোজে৷ এবং তার 
সরকার নিঃসর্ত সম্মতি জানালেন । 


নেতাজীর শেষ পর্যায়ের প্রস্ততিপর্ব প্রায় শেষ । ১১৪১-এর গোড়ায় 
রহস্যজনক ভাবে নুভাষচন্দ্র ভারত সীমান্ত পেরিয়ে কাবুল হযে 
মস্কোয় পৌছেছিলেন। তারপর মক্কো! থেকে বালিন। বালিনে দ্বিতীয় 
পর্যায়ের প্রস্ততি শেষ করে জাপানের টোকিও সহরে বসে নেতাজী 
তার স্বপ্ন এবং চূড়ান্ত পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দিতে ব্রতী হলেন। 
মাত্র আঠাশ মাসের মধ্যে বাংলা তথ! ভারতের স্বাধীনতাকামী এক 
সন্তান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ম্বযোগে ইউরোপ এশিয়ার আকাশে 
খুমকেতুর মত চাঞ্চল্য স্ি করলেন। এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকার 
বিভিন্ন রণাঙ্গণের পর্য,দণ্ত বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় জওয়ানদের 
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ক্বুংগঠিত করে তদানীন্তন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তি বৃটিশ 
সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাড়াশী অভিযানের রণকৌশল রচন৷ 
করলেন। 

নেতাজীর চোখে মুখে তখন রণ-উন্মাদনা ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি- 
প্রকৃতি এবং সম্তাব্য পরিণতির সুযোগে পরাধীন মাতৃভূমিকে বৃটিশ- 
শক্তির হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে সামরিক অভিযানের স্বপ্রে তখন 
নেতাজী বিভোর | তিনি জানতেন, একটি যুন্ধ মানেই অজত্র জীবন 
বলি, রক্তের বন্যা । নেতাজীর বিশ্বাস, পরাধীন মাতৃভূমির মুক্তির 
জন্য জীবন-রক্ত বিসর্জনের প্রয়োজন অনিবার্ধ। এবং বলিদানের 
এই পবিত্র পুজার আর এক নাম স্বাধীনতা যুদ্ধ। 

১৯৪৩, ২৯ জুন। অতএব এক বেতার বক্ততায় ঘোষণা করলেন £ 
পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়দের সাহায্যে আমি এমন 
এক শক্তিশালী বিরাট সেনা বাহিনী নুসংগঠিত করে তুলতে সক্ষম 
হব, যে বিরাট সেনাবাহিনী অনায়াসে ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ শক্তিকে 
সম্পূর্ণভাবে অপগারিত করতে সক্ষম হবে। 

যাত্র! শুরুর বিজয় শঙ্খ বেজে উঠেছে। প্রতিটি ভারতবাসীকে 
এবার যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হতে হবে। স্বাধীনতাকামী 
ভারতীয়দের দেহ থেকে যখন রক্ত ঝরতে শুরু করবে, একমাত্র 
তখনই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হবে ।**' 
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গুভাম্ন গ্রকে বেতাজী ৪ দকক্ষিপ্ত ঘটন্াপজী | 


ল্থভাষচন্দ্র বস্তুর জন্ম ওড়িশার কটক সহরে-১৮৯৭, ২৩ শে জানুয়ারি । 
পিতা জানকী নাথ ও মাতা প্রভাবতী বন্থুর ষষ্ঠ পুত্র এবং পরিবারের 
নবম সন্তান । স্ুভাষকে পাঁচ বছর বয়সে এই সহরের একটি স্কুলে 
ভর্তি করা হয়। 

১৯১৩ সালে, অর্থাৎ মাত্র পনের বছর বয়সে ম্যাটি কুলেশন পরীক্ষা 
দেন এবং দ্বিন্বীয় স্থান অধিকার করেন । ইতিমধ্যে তিনি স্বামী 
বিবেকানন্দের আদর্শ ও ভাবধারায় সিক্ত হন। পরাধীনতার গ্লানি 
তাকে রাজনীতি সচেতন করে তোহল। এই মানসিকতা নিয়ে 
ুভাষচন্দ্র কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হন। এসময় 
তিণি অধ্যাপক আচার্য প্রফুল্রচন্দ্র রায়ের সানিধ্যে আসেন। 
১৯১৪ সালে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে 
ধর্ম বিশ্বাসী তরুণ এক বন্ধুকে নিয়ে গয়া-কাশী, বৃন্দাবন মথুরা- 
হরিদ্বার হৃধীকেশ ইত্যাদি তীর্থ ভ্রমণ করে বাঞ্ছিত কোনও গুরুর 
সন্ধান ন! পেয়ে আবার কলকাত। ফেরেন। তারপরই তিনি 
টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন। সুভাষ যখন রোগশয্যায়, তখন 
প্রথম মহাযুদ্ধের সচন1। 

১৯১৫ সালে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং দর্শন-শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে 
বি, এ ক্লাসে প্রেসিডেন্সি কলেজেই ছাত্রজীবনের পরবতী অধ্যায় 
শুরু । ইতিমধ্যে সন্ত্রাসবাদী বহু নেতার সঙ্গে পরিচয়। ইংরাজ 
অধ্যাপক ঈ, এফ, ওটেন সাহেব ভারতীয়দের উদ্দেশে কটুক্তি 
করায় ম্ুভাষের প্রতিবাদ। তারই নেতৃত্বে ছাত্র ধর্মঘট, ছাত্র 
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আদ্দোলন এবং নান! উত্তেজনা । কলেজ কর্তৃপক্ষ ও বিদেশী 
শাসকদের রোষ পড়ল ন্ুভাষের উপর । শাস্তিস্বরূপ কলেজ থেকে 
তিনি হলেন বহিষ্কৃত । 

কিছুদিনের জন্য আবার কটকে মা বাবার কাছে । কলকাতায় ফিরে 
স্যার আশুতোশ মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে পুনরায় কলেজে ভতির 
চেষ্ট/। এবার ক্ষটিশচার্চ কলেজে ভরতির স্বুযোগ। একসঙ্গে 
পড়াশুনা এবং কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের শাখা ইগ্ডিয়ান ডিফেন্স 
ফোর্সে (টেরিটোরিয়াল আমি) যোগদান। ফোর্ট উইলিয়ামের 
কাছে ছিল তার শিক্ষা শিবির । খাকি পোষাক, কাধে রাইফেল 
নিয়ে সৈনিক জীবনের হাতেখড়ি । সেই ম্ুবাদে ফোর্ট উইলিয়ামে 
যাতায়াত । যুগপৎ ছাত্র ও টনিক জীবন। ১৯১৯ সালে প্রথম 
শ্রেণীর অনাস' পেয়ে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ । এই পরীক্ষায়ও 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার। পুঁথিগত বিদ্া, সামরিক শিক্ষা! এবং 
রাজনৈতিক সচেতনতার সমন্বয়ে তরুণ নুভাষচন্দ্রকে আরও উচ্চ- 
শিক্ষায় উদ্দীপ্ত করল। একস্পেরিমেণ্টাল সাইকোলজি নিয়ে 
এম, এ ক্লাসে ভরতি । অবশেষে পিতা জানকীনাথ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
শরৎ বন্ুর পরামর্শে আই, এ, এস পরীক্ষা দেওয়।র জন্য বিলাত 
যাত্র। । 

স্ুভাষচন্দ্রকে বিলাত পাঠানোর প্রস্ততি ধখন শেষ, তখন পাঞ্জাবের 
জালিলিওয়ানাবাগে নি্ঠুরতম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সারা দেশে 
তীব্র উত্তেজনা । সেই পরিস্থিতিতেই ১৯১৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর 
স্ভাষের উদ্দিগ্র মনে লগ্ন যাত্রা। এবং ক্যামত্রিজে ছাত্রজীবন 
শুরু । 

১৯২* সালের জুলাই, ক্যামব্রিজে ভরতির মাত্র দশ মাসের মধ্যে 
(তিনি আই, এ এস পরীক্ষায় বসলেন। ফল বেরুতে দেখা গেল 
স্ুকঠিন এই পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থানের অধিকারী । 

আই এ এস পরীক্ষায় পাশ করেও বৃটিশ সরকারের অধীনে 
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কোন চাকুরী না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ । লগুন থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞন 
দাস আর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসকে চিঠি লিখে তার মনোবাসনা ব্যক্ত । 
অগ্রজ শরতচন্দ্রকে লগ্ডন থেকে লেখেন £ সিভিল সাভিস পদ সবরকম 
এহিক সুখ এনে দিতে পারে । কিন্ত্ত এইসব পাখিব সুখ মানুষের 
আত্মার বিনিময়ে নয়,***জাতীয় এবং আধ্যাত্মিক উচ্চাশ। কিছুতেই 
সিভিল সাভিপ পদের নানাবিধ ব্যবস্থার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে সমান 
তালে চলতে পারে না।'*" 

'“*্যদি চিত্তরঞ্জন দাস বর্তমান এই বয়সে তার সর্বস্ষ ত্যাগ করতে 
পেরে থাকেন, এবং জীবনের সমস্ত রকমের অনিশ্চয়তার সম্মখীন 
হতে পেরে থাকেন, তাহলে আমার মতো একজন যুনক, নিশ্চয়ই 
যার সাংসারিক জীবনের কোনরকম পীড়াদায়ক দায়িত্বই নেই, সে 
নিশ্চয়ই সব কিছু ত্যাগ করতে অধিকতর সমর্থ হবে ।**" 

আমার দৃষ্টির সামনে রয়েছে অরবিন্দ ঘোষের জীবনের উজ্জল আদর্শ। 
আমি মনে করি আমিও নিশ্চয়ই সেই আদর্শের অনুসরণ করে 
তেমনি সবকিছু ত্যাগ করতে পারি । 

মামাদেঃ একটি জাতি গড়ে তুলতে হবে। এবং একটি জাতি গড়ে 
উঠতে পারে শুধুমাত্র হ্যাম্পডেন ও ক্রমওয়েলের আপোষহীন 
আদর্শবাদ ছারা । 

আমি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছি যে, এখন আমাদের বৃটিশ 
গতর্নমেণ্টের সঙ্গে সকল সন্বপ্ধ একেবারে বাতিল করে দেওয়ার 
সময় এসেছে ।"*" 


১৯২১ সালের ১৬ জুলাই। মাত্র তেইশ বছর পাড় হয়েছেন। 
বোম্বাই বন্দরে এসে ভিডল তার জাহাজ ! লগ্ন থেকে পৌঁছেই 
স্থভাষ বোম্বাই-এর লাবুরহ্ম রোডের বাসভবনে মহাত্ম! গান্ধীর 
শরণাপগ্র হলেন। তার অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সারা 
ভারত তখন প্রাবিত। প্রবীণ গান্ধী আর তরুণ সুভাষের একান্তে 
অন্তরঙ্গ আলোচন1 । গাস্ধীজীর নির্দেশে কলকাতা গিয়ে মুভাষের 
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দেশবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ । সেই থেকেই তিনি পরিপূর্ণ রাজনৈতিক 
নেতা । 

১৯২১ সালের ১০ ডিসেম্বর । দেশবদ্ধুর অন্যান্য সহকমীর্দের সঙ্গে 
ন্থভাষচন্দ্রও পুলিশের হাতে ধত। হ্বদেশী করার অভি'যাগে 
তারা অভিযুক্ত। ছয় মাসের কারাজীবন প্রেসিডেন্নি জেলে । 
১৯২২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে বন্যাত্রাণে এবং 
বাংলার কথা' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ। তার কিছুদিনের 
মধ্যে স্বরাজ্য দলের মুখপত্র ফরোয়ার্ড পত্রিকার ম্যানেজারের পদ 
গ্রহণ। ১৯২৪ সালের মার্চে দেশবন্ধু কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র 
নির্বাচিত। মাত্র ২৭ বছর বয়সে মুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের চীফ 
একজিকিউটিভ অফিসপার পদে আসীন । 

১৯২৪ সালের ২৫ অক্টোবর ম্ুভাষচন্দ্র আবার ধৃত। পুলিশের 
সন্দেহ, ম্ুভাষচন্দ্র দেশব্যাপী গোপনে বুটিশ বিরোধী সংগঠন 
গড়ে তুলছেন। প্রথমে আলিপুর সেনট্রল জেলে, তারপর 
বহরমপুর হয়ে তাকে মান্দালয় জেলে পাঠানো হল। প্রায় আড়াই 
বছর বন্দীজীবন। অবশেষে ১৯২৭-এর মে মাসে স্বাস্থ্যের কারণে 
মুক্তিলাভ। 

১৯২৮ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সহ 
বিশিষ্ট নেতাদের সং্গ সুভাষচন্দ্র ইণ্ডিয়ান ইনডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠনে 
উদ্ভোগী। এই বছর মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে ন্ভাষচন্দ্ 
কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। এই বছরই 
কলকাতায় বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব, ১৯২৯-এর 
ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতবর্ষকে ডেমিনিয়ন স্টেটাস দিতে বৃটিশ 
সরকারকে রাজী হতে হবে। সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে ম্থভাষের 
দাবী, ডেমিনিয়ন স্টেটাস নয়, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করতে 
হবে। ভোটাভুটিতে তরুণ ন্ুভাষের প্রস্তাব বাতিল। তার পক্ষে 
ভোট পড়ে ৯৭৩ এবং গান্ধীজীর পক্ষে ১৩৫০। 
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১৯২৯-এর ৩ সেপ্টেম্বর আবার গ্রেপ্তার । অভিযোগ, ১২ আগস্ট 
নিখিল বঙ্গ রাজনৈতিক নির্যাতিত দিবস উপলক্ষে শোভাঘাত্রা 
পরিচালনা এবং বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, সাম্রাজ্যবাদ শক্তি নিপাত 
যাক, ইত্যাদি ধ্বনি তোল! । ১৯৩০-এর ২৩ সেপ্টেম্বর আলিপুর 
সেনট্রাল জেল থেকে মুক্তি লাভ। 

১৯৩০-__কলকাতা৷ কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত । 

১৯৩১-এর ১৮ জানুয়ারী বহরমপুর থেকে মালদা যাত্রা । মালদায় 
তার প্রবেশ নিষেধ করে আইন জারী। অমান্য করায় গ্রেপ্তার 
এবং সাতদিন মালদা জেলে হাজতবাস। মুক্তি পেয়েই কলকাতা 
প্রত্যাগমণ। ২৬জান্ুয়ারী স্বাধীন দিবসের শোভাষাত্রা পরিচালনার 
জন্য কলকাতায় আবার ধৃত । ৬ মাস প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দীজীবন! 
১৯৩২-এর ২ জানুয়ারী । বোম্বাই-এর সহরত্লী স্টেশন কল্যানে 
গ্রেপ্তারবরণ। জববলপুর সেনট্রাল জেলে আটক । স্বাস্থ্য পরীক্ষার 
জন্য মাদ্রাজে স্থানান্তরিত । তারপর উত্তর প্রদেশের বলরামপুর 
হাসপাতালে পুলিশ প্রহারায় শারীরিক পরীক্ষ-নিরীক্ষা। ফুসফুস 
সম্পকিত. রোগ ধরা পড়ায় অন্তরীণ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য 
মুতাষের ইউরোপ যাত্রা । 

অন্নুমতি না নিয়ে কলকাতা প্রত্যাবর্তন করায় ১১৩৪ সালে পুনরায় 
গৃহে অন্তরীণ। কিছুদিন পর বড় রকমের অপারেশনের জন্য 
পুনরায় ইউরোপ যাত্রা! । 

১৯৩৫ সালে রোমে এশিয় ছাত্র সংঘের অনুষ্ঠানে ভাষণ দান। এই 
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সাইনর মুসোলিনী। তারপর আয়রঙ্যাণ্ড 
সদর এবং আইরীশ নেতা ডি ভ্যালেরা সহ সেখানকার রাজনৈতিক 
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরিচিতি লাভ । সুভাষের বয়স তখন ৪০। 

৮ এপ্রিল, ১৯৩৬। লগুন থেকে জাহাজ যোগে ফিরার পর বোম্বাই 
বন্দরে পুনরায় নুভাষচন্দ্র ধত। সেখান থেকে আলিপুর সেন্ট্রাল 
জেল, কাশিয়াং জেলে বন্দীজীবন যাপন । পুনরায় অনুস্থ হয়ে 


১৮৮ 


পড়লে মেডিকেল কঙ্গেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত । ১৯৩৭ সালের 
১৮ মার্চ মুক্তি । 
১৯৩৮ । গুজরাটের হরিপুরার কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশনে 
সভাপতি নির্বাচিত। কংগ্রেস সভাপতি রূপে সুভাষচন্দ্রের একটি 
জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন। তিনি তার উদ্বোধন করেন এবং সভা- 
পতিত্ব করেন জওহরলাল নেহরু । পরের বছর ন্ুভাষচন্দ্রের পুনরায় 

গ্রেস সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্িতা। কিন্তু মহাত্মাজী তাতে 
অসম্মত। গান্ধীজীর বাঞ্ছিত প্রার্থা গান্ধীজীর অনিচ্ছা থাকা সত্বেও 
নুভাষের ডঃ পট্টভি সীতারামিয়ার সঙ্গে সরাসরি প্রতিঘ্বন্ৰিতা | 
এবং পরাজিত সীতারামিয়ার পরাজয়কে গান্ধীজী নিজের পরাজয় 
বলে ঘোষণা করলেন। জাতীয় কংগ্রেসে বামপন্থী এবং দক্ষিণ 
পন্থী রাজনীতির চন] । 

ংগ্রেসে রাজনৈতিক বিরোধ সৃষ্টি । সব দিক খতিয়ে ম্ুভাষচন্দ্রের 
অবশেষে সেচ্ছায় কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা । 
১৯৩১ । মে মাসে কংশ্রেষের ভেতরে ন্ুভাষের নেতৃত্বে বাম ধেঁষা 
রাজনীতির জমর্থণে আলাদা একটি ব্লক স্থ্টির কথা ঘোষণা । নতুন 
ব্রকেরনামকরণ হল ফরোয়ার্ড ব্লক । এ বছরই সে"প্ট্বর মাসে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ শুরু | ফরোয়ার্ড ব্লকের সহায়তায় ন্ুভাষচন্দ্রের দেশব্যাপী 
বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের ডাক। বিশ্ব-পরিস্থিতির সুযোগে 
বৃটিশ শক্তিকে বিপর্যস্ত করে স্বাধীনতা লাভের সক্রিয় পন্থার চিন্তা 
শুরু । 
২ রা জুলাই, ১৯৪০। পুনরায় গ্রেপ্তার বরণ। তার বিরুদ্ধে ফের 
রাজদ্রোহের অভিযোগ । নুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন, বৃটিশ রাজের 
দম্ভের জলন্ত প্রতীক কলকাতা ময়দানের হলওয়েল ম্থুমেণ্ট ধৃলিব্ঠাৎ 
করবেন। মহম্মদ আলি পার্কে কৃটিশ বিরোধী বক্তৃতা, ফরোয়ার্ড 
রক পত্রিকায় সরকার বিরোধী নিবন্ধ রচনা এবং মনমে্ট ভাঙার 
জন্য শোভাযাত্রা পরিচালনার দায়ে বহু সহকম্াঁ সহ ধুত। 


১৮৯/ 


আলিপুরে কারাজাবন শুরু । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিস্তার ভতদিনে 
দারুণ চাঞ্চল্য স্থঠি করল । বিশ্বরাজনীতি ও পরিস্থিতি পর্যালোচন। 
করে তার রাজনৈতিক ন্বুযোগ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি। 
কারাগারে বসেই বলিষ্ঠ ঘোষণা £ বেআইনীভাবে তাকে আটক 
রাখার নৈতিক অধিকার বৃটিশ সবকারের নেই। তার প্রতিবাদে 
আমরণ অনশন শুরু । 

২৯ নভেম্বব থেকে ৫ ডিসেম্বর-১১৪০ । ৭ দিনের অনশনে ন্ুুভাষ 
কারাগারে অনুস্থ। বৃটিশ শাসকরা তার স্বাস্থ্যের অবনতিতে 
আতঙ্কিত। নানাভাবে তাকে খাগ্ঠ গ্রহণের চেষ্ট1 ব্যর্থ । তারপব 
আলিপুরের প্রেসিডেন্সি জেল থেকে অন্ুস্থ শ্বভাষচন্দ্রকে শর্ত 
সাপেক্ষে এলগিন রোডের বাসভবনে স্থানাস্তর এবং সেখানে গোরেন্দা 
পুলিশ প্রহবায় অন্তবীণ বাখার কঠোর ব্যবস্থাবলম্বন । 

১৯৪১, ১৭ জানুযাবী। মধ্যরাত্রের কিছু পর এলগিন বোডের 
বাসভবন থেকে অতি সন্তভপ ণে রহস্যজনকভাবে ধানবাদের উদ্দেশে 
গোপন যাত্রা । 

২৬ জানুয়াধা, বৃটিশ ভারতের সীমা অতিক্রম । এ দিনই সর্বপ্রথম 
কলকাতার বাসভবন থেকে তার রহস্যজনক অন্তধ্ধানের সংবাদ 
প্রচারিত। ২৯ জানুয়ারী শরৎচন্দ্র বন্ুর উদ্দেশে উদ্দিগ্ন গান্ধীজীর 
তারবার্তা ঃ আমি উদ্দিগ্র--খবরের কাগজে বহস্তজনক সংবাদ পডলাম। 
সঠিক খবরের জন্য উদগ্রীব । সত্বর জানান । রবীন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্র- 
প্রপাদ প্রমুখেরও মহা উদ্বেগেব সঙ্গে বিবৃতি প্রচার । 

৩১ জাহুয়ারী--সকালে কাবুলে উপস্থিত। ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিন 
থেকেই কাবুলের রুশ এবং জার্মান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু। 
ইতালীয় পাশপোর্ট সংশ্রহ* এবং আফগানিস্থান থেকে বাশিয়ার 
পথে ইউরোপ যাত্রার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ৷ 

১৭ মার্চ কাবুলে শেষ দিন অতিক্রান্ত ৷ সন্ধ্যায় ক্রেশিমির বাসভবনে 
নৈশভোজে ন্থৃতাষচন্দ্রের সঙ্গে উত্তমাঁদ; ভগতরাম তলওয়ার প্রমুখের 


১৯০ 


গোপন পরামর্শ । 

১৮ মার্চ ১৯৪১, ভোররাত্রে কাবুল ত্যাগ-_সীমান্ত পার হয়ে 
রাশিয়ার পথে যাত্রা। ২* মার্চ রাশিয়ায় পদার্পণ । জার্মান 
পথপ্রদর্শক ডঃ ওয়েলারের সহায়তায় মস্কোর উদ্দেশে যাত্রা শুরু । 
২৭ মার্চ নুভাষচন্দ্রের মস্কোয় উপস্থিতি । আগে থেকেই তিনি 
মক্কোর সহায়তার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এবিষয়ে কাবুলের রুশ 
দুতাবাসের সঙ্গেও যোগাযোগ করে আসেন । কিন্তু মস্কোয় কোন 
রকম সাহায্য ও সহায়তার প্রতিশ্রংতি আদায়ে ব্যর্থ। একদিন এক 
রাত্রি অপেক্ষ৷। করেও যখন কোনোরকম আশার আলো দেখতে 
পাননা, তখন স্থুভাষচন্দ্র তার পরবর্তী পরিকল্পনার কাজে এগিয়ে 
যান--২৮ মার্চ মস্কো থেকে বিমান যোগে জার্মানীর বালিনে গিয়ে 
পৌছান। 

জার্মানীতে মুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু | মার্চ-এপ্রিল- 
মে এই তিন মাস সরকারী পর্যায়ে নানাভাবে যোগাযোগ । ১৯৪১- 
এর ২৯ মে? জার্মানীর বিদেশমন্ত্রী হিটলারের সহযোগী বিরেন্ট্রাপর 
সুভাষচন্দ্রকে সর্বপ্রকার সাহাযোর সহযোগীতার প্রতিশ্র,তি দান: 
১৯৪১-এর অক্টোবর । বালিনে ফ্রি ইগ্ডিয়া সেপ্টারের আনুষ্ঠানিক 
কাজকর্ম শুরু । ২ নভেম্বর তার প্রথম বৈঠক । ভারতবর্ষের পুর্ণ 
স্বাধীনতার প্রস্তাব । বৈঠকে চারটি সিদ্ধান্ত । 

(ক) জয়হিন্দ হবে ভারতের মুক্তি যোদ্ধাদের রণধ্রণি ( খ) জাতীয় 
নেতা শ্ুভাষচন্দ্র বন্ু হবেন নেতাজী রূপে অভিহিত ( গ ) 'জনগনমণ' 
হবে ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত এবং (ঘ) স্বাধীন ভারতবর্ষের 
জাতীয় ভাষা হবে হিন্দ,স্থানী। 

১৯৪১-এর ডিসেম্বর । প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
বিস্তার । বিশ্বযুদ্ধে জাপানের যোগদান । 

২৪ ডিসেম্বর । ভারতবাসীর উদ্দেশে নেতাজীর বক্ৃব্য প্রচারের 
জন্য বেতারকেন্দ্র খোলার অনুমতি লাভ । 


৯৯১ 


২৫ ডিসেম্বর । বালিনে সকল প্রব[সী ভারতীয়দের নিয়ে ফ্রি ইত্ডিয়া 
সেণ্টারে সভা । ফ্রানকেনবার্গে সামরিক শিক্ষার জন্য প্রত্থত ভারতীয় 
জওয়ানদের প্রথম দলকে বিদায় সম্বঘ্ণ!। 

২৬ ডিসেম্বর । আনহলটার রেল স্টেশনে বালিনে বসবাসকারী 
ভারতীয়দের জমায়েত। ফ্রানকেনবার্গের উদ্দেশে যাত্রাকারী তরুণ 
জওয়ানদের বিদায় অনুষ্ঠান। জাশ্রু,নয়নে নেতাজীর এতিহাসিক 
ভাষণ দাশ ও বিদায় অভিবাদন জ্ঞাপন । 

৭ জানুয়ারী-১৯৪২__বালিনে নেতাজীর তত্বাবধানে আজাদ হিন্দস্থান 
বেতার কেন্দ্রের কাজ শুরু । 

৮ ফেব্রুয়ারী । সিঙ্গাপুরের পতন। জাপ সেনাদের কাছে বৃটিশ 
বাহিনীর আত্মসমর্পণ । বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় জওয়ানদের 
পৃথকীকরণ এবং ১৭ তাবিখে ফারার পার্কে এরাতহাসিক অনুষ্ঠান 
বৃটিশ সেনাপতির কাছ থেকে জাপ সমরনায়ক মেজর ফুজিয়ার। 
কর্তৃক ধৃত ভারতীয় জওয়ানদের দাখিত্বভার গ্রহণ এবং একই 
অনুষ্ঠানে দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের প্রতিনিধি 
কাপটেন মোহন সিং-এর হাতে তাদের দায়িত্বভার অর্পণ । 

২৭ ফেব্রুয়াখ-_-বালিসের আজাদ হিন্দস্থান বেতার কেন্দ্র থেকে 
নেতাজীর এতিহাসিক ভাষণদান। বৃটিশ বাহিনীর গর্বের ছূর্গ 
সিঙ্গাপুর পতনের পটভূমিকায় বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের জন্য 
ভারতীয়দের উদ্দেশে আহবান । 

যুদ্ধের গতি এবং জাপানের অগ্রগতি খতিয়ে দেখে নেতাজীর ভারত- 
বর্ষের মুক্তি অভিধানের জন্য তার পূর্ব এশিয়ায় উপস্থিতি প্রয়োজনী- 
র়তা উপলব্ধি। বালিনের জাপ রাষ্ট্রদূত ওসামার সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন 
এবং পুর্ব এশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা জাপান 
সরকারের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ শুরু । 

২০ এপ্রিল । পুনরায় বেতার ভাষণ । দেশবাসীর উদ্েশে নেতাজীর 
আহ্বান £ ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম ন্বাধীনতা যুদ্ধ হয়। ১৯৪২ 


৯৯ 


জোক ভরি পেছ স্কাধীনতা যুদ্ধ 1. 

২৮ জুম। হিটলারের সঙ্গে নেতাজীর সাক্ষাৎ ৷ নেত্তাজীর ব্যতরিদ্ব- 
দেশপ্রেম ও বীরত্বে হিটঙগার মুগ্ধ । 

১৯৪২-এর জুন মাসে ইউরোপে গঠিত আজাদ হিন্ব ফৌজের উদ্দেশে 
নেতাজীর নির্দেশ তেয়াঙা পতাকার নীচে দাডিয়ে শেষ রক্ত বিন্দ, 
দিয়ে মাতৃভূমির যুক্তি সংগ্রাম করতে হবে |" 

৮ ফেব্রুয়ারি--ভোরে বালিনের লেহটাব বানহোক থেকে কীল বন্দর 
গামী ট্রেনে ধাত্রা শুরু । তার আগে মেজদা শরৎচন্দ্র বনু উদ্দেশে 
পত্র রচনা । 

৯ ফেব্রুয়ারি-_খুব ভোরে কীল এর এক হোটেলে তার ঘুম ভাগঙুগ। 
সাবমেরিনের নিদ্ধি্ ক্যাপটেন খুব ভোরে এসে হাজির । নেতাজীর 
সঙ্গে উইলহেলম. কেপলার, নাম্বিঘার, ওষার্থ এবং আবিদ হাসানের 
সমুদ্র টপকত পর্যস্ত যাত্র। । নেতাজী আবিদ হাসানকে সঙ্গী করে 
সাবমেরিনে চাপলেন। তারপর চোখের পলকে তাদের নিয়ে মহা 
সমুদ্রের অতলে তা” তলিয়ে গেল। শুরু হ'ল ছুঃসাহসিক অভিঘান 
--ইউরোপ ছেড়ে এশিয়ার পথে যাত্রা । প্রায় সাভে তিনমাসব্যাপী 
গোপন এই সাবমেরিন ধাত্রায় প্রথমে ম্যাদাগাপকার উপকূল, সেখান 
থেকে অপেক্ষামাণ একটি জাপ সাবমেরিনে চেপে মালয়ের পেনাং 
যান। পেনাং থেকে বিমান যোগে গুন মাসের গোড়ায় জাপানের 
টোকিওতে পেৌছোন। ১৯৪৩-এর জুন । টোকিও রেডিও নেতাজীর 
জাপান উপস্থিতি ও গভীর অভ্যর্থণ৷ লাভের সংবাদ প্রথম ঘোষণ। করে 
২১ জুন টোকিও রেডিও থেকে সর্বপ্রথম নেঙাঁজীর ভাষণ প্রচার । 
জার্মানী থেকে জাপান ধাত্রার গোপন প্রস্ততি । প্রকাশ্যে ফ্রি ইত্ডিয়া 
সেপ্টার এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের কাজকর্ম ও প্রস্ততিপর্ব 
অব্যাহত । নেতাজীর সম্ভাব্য পূব এশিয়৷ যাত্রার পরিকল্পন৷ সম্পূর্ণ 
গোপণ রাখ! হল। 

ডিসেম্বর-১৯৪২। সন্ভোঞ্জাত শিশুকন্ঠাকে দেখতে নেতাজীর ভিয়েনা 


১৪৩ 


যাত্র!। পুনরায় বালিন প্রত্যাবর্তন। ইতিমধ্যে দঃ পূব এশিয়ার 
পথে জাপান ধাত্রার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ । 

১৯৪৩। জানুয়ারির গোড়ায় নেতাজীর নির্দেশে ভিয়েন! ছেড়ে 
বালিন আগমন। স্ত্রী এমিলির সোদিয়েন স্ট্রাসের বাসভবনে 
নেতাজীর অবস্থান । | 

২৩ জানুয়ারি ১৯১৩ । নেতাজীকে ধিরে তার জন্মদিনের অনুষ্ঠান । 
হাতে আকা দেশবন্ধুর একটি ছবি নেতাজীকে উপহার দান। 

১৬ জানুয়ারি_-বালিনের এয়ারফোর্স হাউসে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
দিবসের অন্ুষ্ঠান। প্রবাসী ভারতীয় ও জার্মানীর বিশিষ্ট ব্যক্তি- 
বর্গব উপস্থিতি । জার্মান ভাষায় নেতাজীর ভাষণ দান। 

২৮ ফেব্রুয়ারি-কয়িনস ব্রক্কের শিবিরে আজাদ হিন্দ সৈনিকদের 
সমাবেশে নেতাজীর এঁতিহাসিক ভাষণ । তিনি জানতেন এটাই 
ছিল তাদের কাছে তার শেষ বর্ভৃতা। তিনি তা” গোপন রাখেন । 
ভাবাবেগে তিনি পনের মিনিটের স্থলে ছু'ঘণ্টা ধরে বক্ত/তা করেন 
এবং শেষে অভিবাদন গ্রহণ করেন। 

জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজে! সহ জাপ সামরিক অফিসারদের সাঙ্গ 
একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক । নেতাজীকে স্বাগত জানাতে বিপ্লবী 
রাসবিহারী বসুর সিঙ্গাপুর থেকে টোকিও উপস্থিতি । রাসবিহারীর 
সঙ্গে নেতাঞ্জীর সিঙ্গাপুর যাত্রার জন্য ১ জুলাই--১৯৪৩ নিদিষ্ট । 
তুই ইঞ্জিনের একটি বিশেষ জাপ বিমানও নেতাজীর যাত্রার জন্য 
প্রস্তুত । নেতাজাঁর এই এতিহাপিক সিঙ্গাপুর ধাত্রার সঙ্গী হওয়ার 
জন্য প্রস্তুত হলেন রাসবিহারী বনু নেতাজীর সহযোগী সচিব 
আবিদ হাসান, কর্নেল ইয়ামামোটা প্রমূখ । 


